












“রাজা শ্রী” প্রণেতা ভূপতিবাবুর 
আর একথান নুতন পর্ধাঙ্ক ভক্তিমূলক নাট 


তলেসীদ্াস ! 


 “ব্রেলোকাতারিণী” নামীয় যাত্রা-সম্প্রদায় কর্তুক 
সববত্র বশের সহিত অভিনীত হইতেছে । ] 


যিনি “রামায়ণ” মহাকাবরা রচন। করিয়! 
ভারতে চিরম্মরণায় হইয়া রহিয়াছেন-_ধাহার 
রচিত দৌহাসকল আজও লক্ষ লক্ষ কে নিত 
হইতেছে, মেই ভক্ত কবি তুলসীদনের বৈচিত্রা- 
ময় জীবনী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত হউ- 
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যাছে । উহাতে সেই জ্রশ্বরসিংহ, কিষণলাল, ! 
সত্যানন্দ, গঙ্গারাম, আকবর, বৈরাম খাঁ ভগীন 
রথ সিংহ, অভিরাম জামী, বত্বাবতী, আশালত!, 
মোহিশী প্রভৃতি সবই মাছে | মলা ১০ টাক! & 


জডান্সম্মণ্ড লাহুত্জ্রন্লী। 
১০৫ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা 
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€ শুভ্জিহ্হাঙ্িল্ষ বাউল 
শ্বীভপতিচরণ স্মৃতিতার্থ প্রণীত। 


শ্ীঘাক্ত সতীশচন্র সুগোপাপ্যায় প্রতিষ্ঠি ত__ 


“নুখাজ্জী-অপেরা-পাটি” কর্তৃক অভিনীত | 


ভাম্মহ্মগড লাহ্ররেহ্ী_ 
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা | 
এ।সানা ইলাল শীল কর্তৃক 


প্রকাশিত ! 








উ্ী্ুত্ত ক্ণিভস্মপী কিছ্যান্লিন্োচ্গ প্রনীস- 
ঘটনা- বৈচিত্র্যময় পঞ্চান্ক পৌরাণিক নাটক-_ 


পুজণোম্সা, 


[ “ভ্ডাত্ডাী-আআদ্েঞ্পীগ্জ্র দিগন্তব্যাপী যশের অভিনয় | ] 
্রহ্মদত্ত একজন অভিশপ্ু রাজা ; পূজনীয়া ইহার আশ্রয়ে বসবাস করি- 
তেন। ব্রহ্মদত্ত রাজার কনিন্ত পুজ সব্দসেন পুজনীয়ার একমাত্র পুজের 
প্রাণসংহার করিয়াছিল, পুূজনীয়াও সর্ধসেনের চক্ষু উৎপাটন 
করতঃ তাহাকে বধ করিয়। ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন । 

শ্ ৫ছস্ছি - 

স্ৈণ রাজা ব্রহ্গদত্তের পরিণাম, হিতৈষী মন্থী কণ্ডরীকের রাজ্যের 
কলাণে স্বার্থত্যাগ, সপিণী রাণী মানসীর চক্রান্তের ভীষণ ছবি, গপতভক্ত 
পুল বিষকসেনের করুণ নিব্বাসন-দও, চগ্াল সভাব্রতের মভাপ্রাণতা, 
সন্বসেনের ভ্রাতিভক্কি, পুজনীর়ার ভীষ” 'প্রতিহিৎসা, কাম্পিলা-রাজ ও 
প্রতীপরাজের ভীষণ লব্ধ, কুটচক্রী বত্রবানের অধঃপতন, দ্বিজনাথের 
প্রায়শ্চিত্ত, রেণুকার আত্মত্যাগ, শাস্তন্র 9 গঙ্গার পরিণয়, রাজরাজেশ্বরীর 
মন্স্পশী গীতিমালা । / সচিত্র মল্য ১1০ দেড় টাক 





আীহ্ুত্ড* ল্ক্রনাথ মুহা শীন্যাঙ্গা প্রশী্িন 
বিশ্বাবিমোহন নূতন পর্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক-_ 
 ধাণাপাণি নাটা-সম্প্রদার কক অভিনীত । ] 
ব্যাধপুজ্ একলবোর জাপভিসার শিরাগ--জননীর তিরকঙ্গারে গহতাগ 
_(দোণাচার্যোব্র নিকট শিক্ষাপ্রার্থনা প্রভ্যাথাত হইয়া কঠোর সাধনা 
সাধনার সিদ্ধিলাভ- দক্ষিণা সূ“ £দাণের মন্্ষ্ঠ প্রার্থনা, মাবার অগ্ত- 
দিকে দ্রুপদ কড়ক দোণের পন্ধত্ব অন্বীক।র -সভানধো দোণের লাঞ্ছনা 
_দোপণের নীরব প্রতিঠিংসা--একলবোর সহিত কূরু-পাগুবের রণ-- 
দ্পদের দপচুণ । দক্ষিণা সুধু একলব্যের নে _ দক্ষিণা কুরু-পাওবর-- 
দক্ষিণা মুক্তার নিঃস্বার্থ প্রেণের | (সচিত্র । মুল্য ১৯।* টাকা। 


উিিডিটিতি 








স্ম্সিক্কা 


রাজশ্রী থানেশরের মহারাজ প্রভাকর বর্দনের কন্ঠ! ও কনোজেশ্বর গহবন্মার 
ধন্মপত্ঠী। উহারা সকলেই বৌদ্ধ-ধন্মাবলম্বী। তংকালে কাপালিকের অঙ্াচার বড 
প্রবল ছিল। রুদ্রানন্দ কাপ।লিক বৌদ্ধ বেশ ধারণ করিগ জনৈক সব হতদার 
বৈধাবের শিশ্বকন্াকে বুন্দাবনের পথে মঠ হইতে অপহরণ করেন। উদ বৈধ 
বোঙ্ধধশ্থ্ের উচ্ছেদসাধনে কতসন্কল হউয়। প্রতিহিংপার বশে ভৈরবানন্দ নাধারণ 
করিয়া মালবরাজ বিজয়নসিং, গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক প্রি শ্কিশালী নৃপতিনুন্দকে নান 
বিধ কৌশলে ও বিবিধ উত্তেজনায় বৌদ্ধধন্টের ধ্বংসপাধনে গার্চালিত টাগিরা 
হাহার ফলে রাজাহ্রীর স্বামীর ও ভ্রাতার মৃত্যু সংসাধিত হইয়াছিল । ৭শাঙ্গের 
গ্বী অপর্ণাদেবীও নামাজ্য-লালনায় স্বীয় স্বানীকে সির করিয়াছিলেন ; তাহার 
কলে রাজাকে কারাগারে বিবিধ অতাচান ও লোনভরণ নির্যাতন ডোগ করতে 
হঠয়ছিল। নির্ববাসিত হধবদ্ধণ বৌদ্ধধশ্থেঃ প্রতি আমানুদিক আতাচাবে ক্ষ হইয়। 
কাপালিককুল নিশ্বল ও হিন্ুবপ্সের প্রমনাধনে গিপ্র হইয়! উটিলেন। কিন্তু 
মহিয়দী রাজাত্রীর বিশ্প্রেমের মধুর স্পশে নন্ধত্র শান্তির হিলেল প্রবাহিত হইতে 
পাগিল | নীরস তরুকুল কৃামত হইয়া উঠিল_দানবে দেব এঠিষ্িত হ£ল। 
ঠহাই নাটকীয় ঘটন|। এতিহাপিক চবিত্র্তাল বথাসস্তব অঙ্গ রাপিতত চেঈ। করি- 
য় ; কারনিক চরিত্রগুলি কতদুর জনপ্রিয় হইয়াছে, বলিজে পার নই 
দশক ও পাঠকবগেরই বিচাধ্য। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়। ও আধনিক 
+চিসঙ্গত করিবার উদ্দেশে এবং যাত্রাসপ্্রদায়ের বছবিধ এবিধার জনা স্থানে স্থানে 
সামাকে ম্গদজষ্ট হইতে হইয়াছে | নাটাকলাবুশল মভাগণ আশ! করি আমান 


লো 


ব্রুটা মাঞ্জন। করিয়। আমায় উৎসাহিত করিয়। ধনা করিবেন। ইতি 


এহ্হল্াশ্ল 1 





০৪৭০৫ 
আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ ॥ আনন্দ সংব।দ 1! 
যে নাটকের অভিনয়ে সারা বঙ্গদেশব্যাপী একটা সাড়া | 
পড়িয়া গিয়াছে,_যাহার অভিনয় প্রথম হইতে 
শেষ পধান্ত দেখিয়াও তৃপ্তিসাধন হয় না, 
প্রখ্যাতনামা নাটাকার-_রাখীবন্ধন” “পিয়ারে নজর" 
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা 





& এ্রীপ্নালকক্ডি ্তউ্রান্লাম্্যা্ন ওলীভ্ি 
নৃতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক-__ 
লাাতে 

তু রি নয পারার 
১০১ কলকাতার স্তাপখ্যাত মথুবানাথ সাহার 
ূ ৫ | 
গিঘ্নেটিকেল বাত্রাপার্টিতে অভিনীত 
/ বন্মপ্রাণ বাঙ্গালীর চিব-আদরের অচাকাব্য রামারণের নৃতন 
রর করিয়া পয়িচয় দিবার কিছুই নহি! মহ বাল্সিকী প্রণাত সেই ১৮ 
₹$ কাবা-সাভিত্যের কৌন্তভনদি রামারণের পবিত্র আখ্যারিকা অব- & 
ঠ লঙ্বনে ত্যাগের আদর্শ ভ্রাভিবৎসল মহাপ্রাণ ভমিত্রানন্দন লক্ষণের ; 





২ পণ্যপর জীবনের ঘটনাবলী লইয়া এই মভানাটকের স্সষ্টি। পিত- ৰ 
সততা পালনের জন্ত আীরামচন্দরের বনগমনকালীন ভ্রাতবৎসল রামা- | 
ঈজের ভাতঅনুগমনহ ভাতার সাই-প্রেমের প্রথম নিদশন_-এই থু. 
ঠা খানেই সেই আদশঢবি ৰ 


০. 
০ 


৫ 


পত্র নহাপ্রাণ সৌমিত্রির জীবন-নাটকের 
৯৫ আরন্ত এবং মহাপ্রস্তানেই তাহার পরিসগাপ্তি। সপ্রকাণ্ড রামা- 84 
6২ যণের যাহা কিছু শ্রে্ ও উল্লেখবোগা, এই মহানাটকে তাভার 
8 সবটকুই আডে-_অগচ নিপুণ ভুলিকার চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনাবলীর 1 
রি মধুর সম্সিবশে এই মভানাটক থে সন্বাঙ্গস্ত্ন্দর ভইয়াছে, তাহার 

দু পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন | (সচিত্র ) মূলা ১।০ টাক1। ৫ 


হরর ০ 
টপ 975 ডি) ১৮ ৮৮ ৩ তর ১৮৬১৮ টিপাডি 190৯ ট্াত্ত্ধু! তি 





লুস্লীহন-ললন । 


পুরুষ | 


দিবাকর 
গ্রহবন্মা 
বীবসিত 
রাজ্যবদ্ধন 
হর্ষবদ্ধন 
পুলকেশা 
ধীরানন্দ 
শশাঙ্ক 
মগাঙ্ক 
বিজয়চন্ত্র 
ভেৈরবানন্দ 
আনন্দ 
জীবন সিং 
রুদ্রাননদ 
নিত্যাননদ 


বৌদ্ধ গুরু | 
কনোজেশ্বর। 

এঁ সেনাপতি | 
থানেশ্বরের অধিপতি 
এ কনিষ্ঠ। 
দাক্ষিণাতাধিপতি 
এ সেনাপতি । 
গৌড়ের অধিপতি । 
এ পুল্র! 
মালবেশ্বর 
তাগ্তিক গুরু | 

এ শিষ্য । 

ভীল সদ্দার । 
কাপালিক। 

জনৈক পিত 


চে 


কিন্নর, অবধৃত স্বামী বিবেক, অন্ধ, খগ্জ, মধুস্থদন, দূত, 
প্রহরীগণ, পারিষদগণ, সভাসদগণ, সহচরগণ, 


এহবন্মা পত্রী, 
রাজাবদ্ধনের ভগ্মী | 
গৌডের বাণী। 


এরি শিস 


শিষ্যগণপ, ভক্তগণ ইত্যাদি 
ধা 
রাজ্যশ্ী 
অপণা 
কমলিনী 


কিন্নরী, আদ্যাশক্তি, আশা কুকিনী, 


জনৈক রমণী । 
শিষ্যাগণ ইতাদি। 





” জ্যুক্ত ফশিজুল্রশ। লিছ্যাজিন্োলে প্রণীত 
প্রাণস্পর্শী নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক-_ 


নাহ্ছদেত্ৰ 


বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্প্রদায় “ক্ডাত্ান্ী-তঅপেন্রীতয় 
| মহা বশের সহিত অভিনীত হইতেছে । 
| বান্দেব দ্বারকাধিপতি শ্রীরুষ্ণচ। পৌগান্ুর শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষী হইয়া 
“বাস্থদেব” নাম ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া- 
ছিলেন । শ্রীকষ্ণ-পৌওান্ডর-বদ্ধে প্রমাণিত হইল-_বাস্থদেব কে? 
ইহাতে ল্ি 2দখিন্ছেল্ন ৪ 
দেখিবেন--পৌগুণস্ুর কতক শ্রীকুষ্ণ-মহিষী সত্যভামা-হরণ--সত্যভামার 
] করুণ বিলাপ--পৌওুণন্রের প্রচ্ছন্ন প্রেম-ভক্তি-অনুরাগ-_-বলরামের 
গভীর কৃষ্ণপ্রেম_-সাত্যকীর অসীম গুরুভক্তি__পুরোহিত সদাশিবের 
প্রকৃত পৌরহিত্য-_মাধবের নিভীক দেবসেবা--পিশাচ ঘণ্টাকর্ণের 
অদ্ভুত কার্ধা-কলাপ--সেনাপতি ত্রিপাণির অতুলনীয় রাজভক্তি__ 
রাজপুজ সুদণ্ডের ধর্মপ্রাণতা-_রাণী জয়স্তীর পতি-ভক্তি-__সরলা 
দক্ষিণার বিরাট আত্মত্যাগ-_উদ্ধবের নধুর প্রেম-তত্ব প্রহতি | 
| ইভা ছাড়া-_ভাস্তরসের চরম মু্তি মন্তরাম, দণ্ডপাণি, বাটুল, সাগরী প্রভৃতি 
চরিত্র পাঠে হাসিয়া লুটোপুটি খাইবেন-__নত্যভামা, অঞ্জলি ও উদ্ধবের 
করুণ সঙ্গীতে মুগ্ধ হইবেন । সুন্দর ফটোচিত্র সহ, মুল্য ১॥০ টাকা । 


্রঘুক্ত হ্বরেশ চন্দ্র দে প্রণীত পৌরাণিক নাটক-_ 


গরল্ালাঙ্ভান 


| বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ও পারিজাত খিয়েটারে অভিনীত |] 
নারী-রাজ্যেশ্বরী প্রমীলা কন্টক অজ্জুনের যজ্ঞা্ব ধৃতকরণ-__অজ্জুনের 
সহিত প্রমীলার ভীষণ রপ__প্রমীলার সহিত অজ্জুনের বিবাহ প্রভৃতি 
রোমাঞ্চকর ঘটন। সম্বলিত । এতদ্যতীত স্চিত্রা, নিরাশ, তরলা, চপলা', | 
1 পুগুরীক, নলিনাক্ষ, নীলাম্বর প্রভৃতি প্রেমিক-প্রেমিকার রহস্যময় চরিত্র 
পাঠে মুগ্ধ হইবেন । সহজে অভিনয় উপযোগী । মূল্য ১ এক টাকা । 

















ল্লাত্্য উতী ॥ 


' আর রি ০০. 


প্রথম অঙ্ক । 
শা খাসি 
গ্রখন্ম চুস্যা | 
কনোজ-রাজ প্রাসাদের সন্নিহিচ উপবন । 
রাজ্যশ্র, ভিক্ষু দিবাকর ও তায় শিষ্যগণ | 
দিবাকর । গাও বত্সগণ! পরম কারুণিক ভগবান বুদ্ধপেবের 
সরিত-গাথা মধুরকন্ঠে গাও, দার অতৃপ্ত মুচ্ছনার সারা বিশ্ব মুণরিত হবে 
উঠুকৃ। 
শিষাগণ | 
গীত্ত | 
পুতঃ পবিত্র নিন্দিত যর জয় জয় বুক্ধ। 
অজ্ঞান-ভম ন।শিঠা, জ্ঞানের প্রদীপ জালিয়। ধিনি করিল বিশ্ব এষ ॥ 
“নের দুঃখ করিতে সাপ, কীদিয়া উঠিল হাহার প্রাণ, 
হেলায় তাভিল র জাখান, বৈভব নারল করিতে বুদ্ধ । 
কোথা এমন বাজার ছেলে, প্ী পু জনক ফেলে, 
অপ খগ্জ লইল কোলে আম্মা তাদের করিতে শুদ্ধ, 
তা(গেতে যিনি অচল মেক, করুণায় যিনি কলতর, 


শরণ লও যে প্রেমের গুরু চরাচর কেউ হয়ো ন।ক্ষন্ধ॥ 


& ১9 


ল্াজতউ্ী [ প্রথম অঙ্ক। 


রাজ্যশ্রী । সত্যই গুরুদেব! ভগবানের চরিত-গাথ। শ্রবণ করুলে 
মন পবিত্র হয়, হৃদয়ে বৈরাগ্য এসে দেখা দেয়। জানি নাঃ কবে 
ভগবানের দয়া হবে-_কবে এই িষয়-কোলাহল ভেদ ক'রে তার প্রেমের 
আহ্বান আমার কাছে ছুটে আস্বে ! 

দিবাকর । মা রাজলঙ্ষী! চিন্তিত ভয়ে না, ভগবানের আহ্বান 
প্রতিনিফ়ূতই বিশ্বমাঝে পরিব্যাপ্প হয়ে রয়েছে £ মন পবিত্র কর, শ্রবণ- 
শক্তি দু কর-সংঘত কর, তা হ'লেই তার আহ্বান শুন্তে পাবে। 
ভগবানের ভাষা বুঝতে হঠলেই ভাষা শিখতে হয় মা! 

রাজাশ্রী। দয়া করে বলুন গুরুদেব, সে ভাষার উৎপত্তি কোথায় ? 

দিবাকর । মনই সকল প্রকার উৎপন্তিব আকর, সুতরাং সে ভাষা 
মন থেকেচ তপত্তি হপ 2 ত্যাগ সে ভাষার বর্পরিচয়, জ্ঞান সে ভাষার 
শক, বিবেক, অর্থ, আর প্রেম সে ভাষার ভাব, বুঝলে মা? 

রাজ্যঙ্ী । আশব্াদ করুন গুরুদেব, ঘেন অচিরে ভগবানের ভাষা 
উপলব্ধি করতে সমর্থ হই | 

দিবাকর। ভব বৈকি মা! প্রথমে বাগ দ্বারা বর্পরিচয় 
ভোক্‌, তারপর শব্দ, অর্থ, ভাব সবই এসে জুটবে 

রাজার । শুরুদেব। দসেপিন বলেছিলেন বোক্ষপন্মের মুমুক্ষু বাক্তি, 
?লণ্র অবস্থার কথা কানন করবেন, আজ দয়া ভাব কি? 

দিবাকর । এতে আর দয়া কি মা, এনে আমার কর্তব্য । তুমি 
কনোজ-রাজলক্ষ্মী, অদর ভবিধাতে দেখতে পাচ্চি এই নিমজ্জমান বদ্ধ 


স্‌ 


জীবগণের উদ্ভারকলে) এই ভিংসা-বিদ্েম-বাত-িক্ষকধ সংসার-সমদে কণবার 


হরে দাড়াতে হবে। তোমাকেই শিক্ষা দেবার জন্ত বিদ্ধ্যাচল হাগ কবে 
এখানে এপে অবস্থান কর্ছি। একদিন প্রাতঃম্মরণার মহারাজ অশোকও 


কনিষ্টের উৎসা্ে বৌদ্ষ-ধন্্ের বিজয়পভাকা সমগ্র ভারতবর্ষের নিশ্মল 


( ২ ) 


প্রথম দৃষ্ত |] ল্রাজ্যত্ী 


গগনে উজ্ডীন করেছিল, অসংখ্য নর-নারী ভারতবর্ষের নিকট ধর্ম শিক্ষা 
করেছিল, আমার জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষকে গুরুত্ব বরণ ক”রে নিয়ে 
হিল । মা! মা! আবার আমি সেই দিন দেখতে চাই । 

রাজাশ্রী। আপনার আশীব্বাদ থাকলে কিছুই অসস্ভব নয়। বলুন 
গুরুদেব! মুমুক্ষদিগের অবস্থার কথা,_-মামার মন চঞ্চল ভয়ে উঠেছে । 

শিবাকর। অহি-সা, অস্তের, শ্রনৃত) ব্রহ্গচর্য্য ও অপরিগ্রহ । জীবাদি 
বনাশ না করার নাম অহিংসা, অদন্তা বস্ত্র গ্রহণ ন! করার নাম অস্তেয়, 
তা ও ভিভকর অথচ প্রিঘ্নকথনের নাম স্ুনৃত, কাম-ক্রোধাদি 
পরিভাগের নাম রঙ্ষচধ্য এব সকল বিষর হইতে মোহ পরিত্যাগের নাম 
অপাপিহাহ। এই পাচ প্রকার মহাব্রহের অনুষ্ঠান করতে যিনি সমর্থ, 
তিনিই জীবনুক্ত, তিনিই অর্ভৎ, তিনিই বৌন্ধন্ম্ের প্ররূভ উপাসক। মা, 
আজ আর তোমায় অধিক শিক্ষা দেবো না, এইগুলি অভ্যাস কর, 
«প পর তোমায় সম্প্রনায়ের কথা বলবে । এখন আমি, চল বৎসগণ ! 

বাজ্যশ্ঞা। দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন । [প্রণাম ) 

দিবাকর । ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করু। 

[ সশ্িষ পিবাকরের প্রস্থান ! 
নাজাশ্রী ।  অহিংনা, অন্তেয়। সুনত, ব্রহ্মচধা, অপরিগ্রহ 


ছদগুবেশী মালবরাজকে প্রহার করিতে করিতে 
সভিপর প্রহরীর প্রবেশ । 


বাভাজ। | একি ] একি ! প্রহরাচাল জমনভাবে প্রহার কষ্তে ত করতে 
কাকে নিয়ে আম্ছে ? আহা, আমি নিষেদ কর্ছি, প্রহার করো না। 
-ম প্রহরী । রানা-মা। এ এক্টা দুশমন 1 এই অন্দরের বাগানে 


চর 


হচেন। পুরুষের প্রবেশ কর্বার ভুকুম নাউ; এ বেটা কোথা থেকে পাচিল 


গ 


(8. ১ ৪ 


ল্লাজ্যাজ্ছা [ প্রথম অঙ্ক। 


ট”প্‌কে ওই বড় চাপা গাছটার তলায় ঘাপটা মেরে বসেছিল, জানি না 
এ বেটার কি মতলব ! মালী ফুলগাছে জল দিতে এসে বেটাকে দেখুতে 
পেয়ে আমাদেক খপর দেয়; মাম্দে। ভূতটাকে এত কঃরে নাম জিজ্ঞাস! 
কর্লুম, কিছুতেই ব্ল্লে না। নিশ্চই এ বেটার কোন কুমতলব আছে! 

রাজ্ঞাঙ্।। কে মহাশয় আপনি? আপনাকে আকার-প্রকারে উচ্চ- 
বংশসম্ভৃত :10০ বোধ হচ্চে, কিন্তু বাবহার এত নীচ কেন? 

২য় ৩241: বাণী-মা ! ও বেটা নিশ্চয়ই চোর, আমি মহারাজকে 
থবর পিহগে যত । 

রাজা; না প্রহরী, হয় তো এর অপরাধ সামান্য ; মহারাজকে থবর 
দিয়ে হাব ঘটনাটা জটিল করার প্রয়োজন নেই,--ইনি হয় তো না বুঝে 
এ কাভ বেছেন। 

বিজয় | না, আমি সম্পূর্ণ জেনে শুনেই এ কাজ করেছি ; আমি চোর 
নই, আমি টাব ধর্তে এসেছি। 

রাচাশ্রী । আশ্চর্য্য আপনার কথা! 

বিষ! কেন? 

র০ভ.. প্রাসাদের সন্নিহিত উদ্যানে স্বয়ং অবৈধ উপায়ে প্রবেশ ন। 
কঃরে, ম5া-০-র নিকট আবেধন জানালে বিহিত বাবস্থা হতে পার্তো। 

বিজয় । আমি তা চাই না, আমার চোরের বিচার আমি ঠিজে কর্তে 
চাই ; অপরে” সাহ্থাব্য গ্রহণ করাট। কাপুরুষতা মনে করি । 

রাজাঞ। . এ আরও আম্চর্মা কথা! মহাশয়, আপনার পর্চিয় ভান্তে 
পারিকি? 

বিজয় । আমার পরিচয় প্রহাগণের নিকট গোপন রাখতে ঢাই। 

রজাশ্রী। বেশ; প্রহরীগণ ! [ইঙ্গিত করিলেন ] 

প্রহরাগণ। বথা আজ্ঞা দেবা! [ প্রসহ্থান। 
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টিনা দত লাজ হী 


বিজয় । শ্রী! আমায় চিন্তে পার্ছ কি? [ গাত্রাবরণ উন্মোচন ] 

রাজ্যশ্ী। একি! একি। মালবরাজ ! আপনি? আমি বিশ্ময়ে 
আত্মগারা হ”য়ে যাচ্ছি। আমার ভ্রাতৃ-বন্ধু মালবরাজ ! বলুন, আপনি 
কেন এখানে উপস্থিত হরেছেন ? 

বিজয় । শ্রী! বহু দিন তোমাকে দেখিনি, থানেশ্বরের সেই কুস্থুমিত 
উপবনে বাল্যকালে তুমি, আমি, রাজ্যবদ্ধীন, হর্ষবদ্ধন, এক সঙ্গে কত 
কাবা, মহাকাব্য, বৈচিত্র্যময় নাটকের সতত পরিবর্তনশীল ঘটনাস্বোতে 
নন-প্রাণ ভাসিয়ে দিয়ে স্থখের স্বপ্রে নিমগ্র ছিলুম, কিন্ব তারপর এক 
বিরাট বাবধান ! কত দিন, কত বাতি, কতমাস কত খতপর অবাধে 
চলে গেছে, জীবনের সত্য যুগ ঝাল্যকাল বিষধর দৌব্নের রঙিন পার্দায় 
ঢাকা পড়েছে,সব ভুলে গেছি; কিন্তু শ্রী! তোমার সেই মধুময়ী 
বালোর স্মৃতি আমার হৃদরদ্ধারে স্বণস্থৃতির মত সততই ভাগরুক রয়েছে। 
হোমার দর্শনাকাক্ক্রাই আমাকে আজ এখানে এমনভাবে নিযে এসেছে । 

লাজাঞ্া।। আমার পরম সৌভাগা যে আপনি দন্না ক'রে এখনও 
আনার কথা মনে রেখেছেন, আপনাকে সহস্্র ধশ্যবাদ ! কিন্ত মালবরাজ, 
এ ছদ্ধবেশের কারণ কি? 

বিজয়। শ্রী! তুমি যে এখন পরস্ত্রী, তুমি যে এখন অস্্যাম্পহ্া ! 
তোমার সহিত সাক্ষাৎ্লাভের প্রস্তাব হয় তে কনোজরাজ গ্রহবন্মা অন্- 
মেদন না করতে পারতেন, তাই এ কাজ করেছি। 

রাজাভ্ী। আমার বিশ্বাস, পবিত্র হৃদয়ের প্রস্তাব কখনই উপেক্ষিত 
5'তো। না। আপনি আমার স্বামীর নিকট জানালেই তিনি সসন্মানে এখানে 
মাপনাকে নিয়ে আস্তেন, সে দর্শনলাভ আমার বড়ই গৌরবের হ'তে! ! 

বিজয় । তবে কি আমি অন্তায় করেছি? 

রাজ্াশ্রী। এতখানি অন্যায়, আমার পরমাআ্ীক়গণের মধ্যে এই 
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আীজ্যভ্ী। [ প্রথম অঙ্ক । 


আপনিই প্রথম কর্লেন। আজ যদি আমার অগ্রজ রাঁজাবদ্ধন কিনব! 
হর্ষবন্ধন এইভাবে উপস্থিত হতেন, তা হলে এইখানেই তাদের মৃত্যু- 
কামনা কর্তুম। আপনি তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, আপনার এই অগৌরবে 
আমার মস্তক নত হ+য়ে পড়ছে । 

বিজয়। শ্রী! শ্রী! আমায় ক্ষমা কর, আমি আজ আমার প্রাণের 
অনেক কথা জানাবো ব'লে বহু কষ্টে এখানে এসেছিলুম, কিন্ত প্রক;শ 
ক*রে কিছু বল্তে পার্লুম না; তবে এইমাত্র জেনে রেখো শ্রী, আম 
তোনাতেই মুগ্ধ, সেই বাল্যকাল হতে আমি তোমাতেই অন্ুরক্ত ! আমার 
অপার হছুর্ভাগ্য বে আমি হিন্দু, তাই তোমার পিতা আমাকে উপেক্ষা কঠরে 
বৌদ্ধধন্মীবলম্বী গ্রহবন্মনের করে তোমাকে অর্পণ কর্লেন,_ আমি 
বেতাহত কুকুরের মত থানেশ্বর থেকে বাঙ্লায় ফিরে গেলুম ! উঃ 
সে আমার কি দিন। 

রাজ্যশ্রী। মালবরাজ ! সমস্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা; আপনি আমায় ভুলে 


বান। 

বিজয়। আমি শপথ করে বল্ছি শ্রী, আমি সহশ্্ চেষ্টা করেছি 
তোমাকে ভুলে যাবার ভন্ত; সেনে সেচেষ্টা নয়, তার ভ একটা শোন ! 
আক গঙ্গার জলে দাড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম-তোমাকে ভুলে যাবো, 
পরিজ দেবালক্ষে কামজয়ী মহাদেবের মস্তকে হাত দিয়ে শপথ করেছিলুম__ 
তোমাকে ভুলে যাবো, কিন্জ আমার সে প্রতিজ্ঞা ভাগীরথার প্রবল 
শোতে ভেসে গেছে--সে শপথ মহাদেবের ললাট-পাবকে পুড়ে ভশ্ম ভয়ে 
উড়ে গেছে । শ্রী! এখন আমি বৈধাবৈধ-জ্ঞানশূন্য পশু; অনুনয়-বিনয়, 
কাতর প্রার্থনায়, শেষে ছলে-বলে-কৌশলে ষে কোন উপায়ে তোমার 
সহিত আমার মিলন-কামনাই আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত ! বল 
শী, এখন তোমার বক্তব্য? তবে জেনে রেখো, এতে অধন্থব নেই। 


( ৬ ) 


দ্বিতীয় দৃশা। ] স্রাজ)ত্ী 


রাজ্যজ্রী । মালবরাজ ! না_-আপনি এখন উন্মত্ত । অহিংসা, স্থনৃত। 
বহ্গচর্য্য,_ _প্রহরীগণ ! 


প্রহরীগণের প্রবেশ । 


প্রহরীগণ। কি আদেশ রাণী-ম। ? 

রাজী । একে সসনম্মানে উদ্যানের বাহিরে রেখে এসো; ইনি 
আমার আত্মীয়, তোমাদের শিষ্টাচারে ইনি যেন বঞ্চিত না হন। 

বিজয় । শ্রী। তোমার শেষ ব্যক্তব্যের উপর আনার কর্তব্য নির্ভর 
করছে! 

রাজাশ্রী। আমার বক্তব্য । আপনি আমার জ্যেষ্ট সহোদর-_-পিতৃ- 
তুল্য! 

[ প্রহরাঁসহ বিজয়টাদের ও পরে রাজ্যশ্রীর প্রঞ্থান। 


ছ্িতীম্ দুশশ্য। 
আশ্রম। 


সম্মুখে কালিকা-মুণ্তি ; ধ্যানমগ্ন তান্ত্রিক ভৈরবানন্দ, তদীয় 
শিষ্য ও শিষ্যাগণ করযোড়ে দণ্ডায়মান । 
লী । 


শিষ্যগণ।-_নমঃ করালবদনে, প্রকটিত-রদনে, অন্থরমুণ্ডমালিনী । 
শিষ্যাগণ ।-- নমঃ কৈবলাদায়িনী, বিশ্ব-প্রসবিনী, চির-শান্তি-প্রদারিনী ॥ 
শিব্যগণ ।-__নমঃ উত্তপ্ত রুধির-রঞ্রিত-শরীর দৈত্যদ পঁ-বিনাশিনী। 
শিব্যাগণ ।-_নমঃ চন্দ দচপ্চিত নন্দন-অজ্জিত শরপাগতপালিনী ॥ 


(৭ ) 


্লাজ্যজ্ধী [ প্রথম অস্ক। 


শিব্যগণ ।-_নমঃ ভীবণৰরণ প্রদীপ্ত-নয়ন, ভীষণ রপরঙ্গিণী। 
শিষ্যাগণ 1 নমঃ নবীন নীরদ-নিন্দিত বরণ ভীত সম্তান-সঙ্গিনী ॥ 
শিষ্যগণ।- নমঃ কম্পিত পদভরে ধরিত্রী অশ্বরে তৈরবনাদনাদিনী। 
শিষাগপ __নমঃ চরণপরশে মেদিনী হরষে বেদ-বেদাস্তবাদিনী ॥ 


ভৈরবানন্দ। মা কুল-কুগুলিনী! ওঠো; মূলাধারাবস্থিত চতুর্দলমধ্যস্থ 
কমণ-মধুকোষ ভেদ ক'রে উদ্ধে উথিত হও মা! মৃণাল-তন্ত-বিনিন্দিত সুক্ষ 
স্বুষ্না-পথে প্রবিষ্ট হ'য়ে স্বাধিষ্ঠান মণিপুরের পথে অগ্রসর হও মা। তারপর 
ঈড়া-পিঙ্গণা-রূপিণী গঙ্গা-বমুনার মহা-সঙ্গমে অবগাহন ক'রে বিশুদ্ধ তার্থ- 
শীলায় বিশুদ্ধ হঃয়ে দ্বিদলে অধিষ্ঠিত হও ম । তারপর সহইস্রণল কমলাস্তর্গত 
পরমাত্মায় সংমিশ্রিত হ'য়ে অনন্তে বিলীন হয়ে যাও মা! [সমাধিস্থ হইলেন] 

শিষ্য ও শিষ্যাগণ। জয় মা কালী কৈবল্যদায়িনীর জয় 

ভৈরবানন্দ। নমঃ সব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সব্ধার্থসাধিকে | 

শরণোো ত্র্যহ্ছকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ [প্রণাম ] 

আনন্দ। বলুন গুরুদেব, আজ ধ্যানবোগে কোন্‌ অপাথিব বস্ত 
নিরাক্ষণ কর্লেন ? 

ভৈরবানন্দ। বৎস আনন্দ ! আজ বড় সু-সংবাদ ;) আজ আমি আজন্ম 
কঠোর তপভ্ডার ফললাভ করেছি, আজ আমি মায়ের আদেশ পেয়েছি । 

আনন্দ । কি আদেশ প্রভূ? 

তৈরবানন্দ। আবার সমগ্র ভারতবর্ষে তন্ত্রোন্ত মন্ত্র প্রচার করতে 
হবে, আবার ভারতের প্রত্যেক নর-নারীকে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত কর্তে 
হবে, আবার ভারতের প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক নগরে সেই ভাগ্নোন্ুখ 
বিলুপ্তপ্রায় শক্তি-মন্দিরগুলি পুনঃ-প্রতিষ্টিত কর্তে হবে। 

আনন্দ। সত্যই আজ আমাদের অপার সৌভাগ্য। 

ভৈরবানন্দ। শুধু আমাদের নয় বৎস, সমগ্র ভারতবর্ষের । আমি 


(৮) 


দ্বিতীয় দৃষ্ঠ। ] ক্লাজ্যল্রী 


ধানযোগে দেখতে পেয়েছি, অচির ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে যে দুর্দিন আঁস্চে, 
তাতে যদি আমার সর্ব-পুণ্যময়ী স্বর্গাদপি গবীয়মী জন্মভূমি শক্তিহীন 
অবস্থান থাকে, ত1 হলে বৎস, আমার বলতে জিহবা জড়িয়ে আসছে, 
সব্বত্র সুথসম্পন্ন সর্বাভরণভুষণা ভারত-ভূমির পবিত্র নাম মুখে আন্তে 
একদিন জগদ্বাসী ঘ্বণা বোধ করবে! আজ যখন মায়ের আদেশ পেয়েছি, 
ভন ভারতবক্ষে এক শক্তি-রাজ্য স্থাপন কর্বে!, বিলুপ্তপ্রান্স তন্ত্রমন্থ 
পুনজ্জীবিত ক'রে তুল্বো, জীবন্মত ভারতবানীর উপর দিয়ে এক 
হড়িংবেগ ছুটিয়ে দেবো । কিন্তু এক গ্রতিবন্ধক ! 

আনন্দ। এমন কি প্রতিবন্ধক গুরুদেব? 

ভৈরবানন্দ । বস! সে অতি জটিল সমস্তা; কতকগুলি ক্রিয়াহীন 
ভিন্ষণাজীবী বৌদ্ধবম্মাবলম্বী হিন্দুধন্মের টু'টি চেপে ধরেচে । হোম, যাগ-যজ্ত 
হারতবধ থেকে নির্বাসিত ক?রে দিয়েছে । যাক্‌ বস! তাতে তোমরা 
ক্ষ হয়ো না। আজ হতে তোমরা প্রচার-কার্ষো বহির্গত হও) ভোমা- 
পিগকে আজ পৃর্ণাভিষিক্ত করবো, তোমরাও নগরে-নগরে প্রচার-কাধ্্যে 
বহিগত হবে । [ শিষাগণের প্রতি ] আর তোমরা মভাশক্তির অংশরূপি ণী, 
তোমরা জননীর মত ভিক্ষুক সন্তানের ব্দনে কর্ম্পীযূষ ঢেলে দেবে, তারা 
জাজক্কের নিক্োক ছিন্ন করে কম্মআ্োতে ভেসে যাবে । 

শিষ্য ও শিষ্যাগণ। যথ! আজ্ঞা গুরুদেব! 

অথগুম গুলাকারং ব্যান্তং যেন চরাচরম্‌, 
ততপদং দর্শিতং যেন তন্রৈ শ্রীগুরবে নমঃ । 
[ নতজানু হই! প্রণাম ] 

ভৈরবানন্দ। করুণাময়ী তোমাদের মঙ্গলবিধান করুন৷ যাও আমার 
প্রাণাধিক ভক্তবুন্দ, মায়ের মহতী পুজার আয়োজন করগে, তারপর 
মায়ের বিশেষার্থ মস্তকে ধারণ ক'রে মাসের অভিপ্রেত কার্ষ্যে যাত্রা করবে । 
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ক্াজ্যঞ্ী | প্রথম অঙ্ক । 
শিশ্যু ও শিষ্তাগণ । জয় শ্রীপুর ভৈরবানন্দের জয় 
[ শিষ্য ও শিষ্যাগণের প্রস্থান । 


মালবরাক্ত বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ । 


বিজয়। গুরুদেব! শ্রীচরণে প্রণাম হই । 

তৈরবানন্দ। মায়ের করুণা লাভ কর। বৎস মালবরীজ ! €ে 
উদ্দেশ্তে কনোজ যাত্রা করেছিলে, তা৷ সফল হয়েছে? 

বিজয়। না প্রভু, আপনার বনীকরণ মন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে । 

ভরবানন্দ। সে কি বিজয়! আমার মন্ত্র বার্থ করে, এ সংলাপে 
এমন শক্তিমান কে আছে? মারণ, উচাটন, বশীকরণ মন্ত্রে আমি থে 
সিদ্ধিলাভ করেছি ! ভুমি আমার প্রিয় শিষ্য, তাই তোমায় প্রদান করে- 
ছিলুম ঃ কিন্তু কি আশ্চর্য, আমার মন্ত্র বার্থ হয়ে গেল! কনোজ 
তো সামান্ত রাজ্য, রাজ্যশ্রী তো সামান্তা নারী; আমার মন্ত্রবলে সমগ্র 
মেদিনী বলীরুত হবে। মা! মা! একি করলি মা? পাষাণী! আম:য় 
কি তবে মিথ্যা মন্ত্রে ভুহিয়ে রেখেছিন? তবে আর এ হতমান 
জীবনের প্রয়োজন কি? [ খড়ণ লইয়া ] নে_-আজ আক পুরে 
সন্তানের রুধির পান্‌ কর্‌) নতুবা আমার এমন মন্ত্র প্রধান কর্‌, দাতে 
বিশ্ব-ব্রহ্মাগু জামার বশীভূত তন্ন । [স্বীয় শিরশ্ছেদ করিতে উদ্ভত হইলেন 


গীতকগে বালিকা বেশিনী আগ্ভাশক্তির প্রবেশ । 
আস্ভাশক্তি ।--[ বাধ। দিয়! ) 
ীভ | 


আ-হাহা করিস কেন রোষ ? 
অহং জ্ঞানে পুর্ণ তোর। (কেবল ) এঁটী তোদের দোষ ॥ 


(১০ ) 


ছিতীর দৃশ্ত | ] কাভ্যত্ী। 


মিথ্যা কভু হয় ন। মন্ত্র, চির-সত্য জানিস্‌ তন্ব, 
অপবিত্র হৃদয়-চন্দ্র, বুথ! কেন করিস্‌ আপশোষ । 
উল্টে! বুঝে তশ্বের মন্ত্র, জলাগুলি দিয়ে ধর্ম, 
করিস যত অপকশ্ম, শেষে ভোরা নরকগামী হোস্‌ ॥ 


[ বেগে প্রস্থান । 


ভৈরবানন্দ। কে ওই উন্মাদিনী কালিকা, আমাকে ইচ্ছামত 
তিরস্কার করে চলে গেল কি আশ্ধ্য ! আমার কোন শক্তি 
হ,লো না ফে বালিকাকে পরে ফেলি । বিজয়! আমার আত্ম-বলিদানে 
যখন বাধা পড়েছে, তখন বুঝতে হবে, এ বলি মা গ্রহণ কর্বেন না। 
বিজয় ! তোমাকে একট গরশ্ন জিজ্ঞাসা করবো । | 

বিজয় । আদেশ করুন। 

ভৈরবানন্দ। তুমি জামার উপদেশ মত শেষ চেষ্টা করেছিলে ? 
আমার প্রদত্ত সেই হোমকুণ্ডের ভম্ম রাজ্যশ্রীর অঙ্গে নিক্ষেপ করেছিলে ? 

বিজয় । না গুরুদেব! আমি তার অমানুষিক মানসিক তেজে 
নিস্তেজ হয়ে পড়লুম ; চেষ্টা করেছিলুম, ভস্ত শিথিল হয়ে গেল- আমার 
অজ্ঞাতে পবিত্র ভন্ম প”ড়ে গেল। 

ভৈরবানন্দ। তাই বল; আমার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ কর্তে তুমি 
অসমর্থ হয়েছিলে । বিজয় ! আমার সিদ্ধ মন্ত্র কথন ব্যর্থ হতে পারে না। 
যদি তুমি সাহস ক/রে সেই ভন্ম তার অঙ্গে নিক্ষেপ করতে পার্তে, তা! 
হ'লে ছায়ার মত সে তোমার মনুবত্তিনী হতো । মা! মা! তোমাকে 
অবিশ্বাস করেছিলুম, আমার অপরাধ হয়েছে । বিজয় । বিজয়! পুনব্বার 
চেষ্টা কর্তে হবে। 

বিজয় । চোরের মত আর আমার সেখানে যাবার উপাক্ম নেই। 
বরং আশীর্বাদ ককুন, আমি যেন সশস্ত্রে সেখানে উপস্থিত হতে পারি। 


( ৯১ ) 


ল্াজ্যঞ্ী [ প্রথঙ্ অগ্ক। 


ভৈরবানন্দ। কনোজরাজ গ্রহবন্মার সঙ্গে যুদ্ধঘেষণা কর্বে? 
বিজয় । আপনার যদি অনুমতি হয় ! 
ভৈরবানন্দ। অনুমতি দিতে পারি, কিন্তু তোষার সৈশম্ভবল অতি 
অল্প। তবে এক কাজ কর; গৌড়-অধিপতি শশান্কের সঙ্গে তোমার 
বন্ধুত্ব আছে নয়? 
বিজয়। আজ্জে, তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। 
ভৈরবানন্দ। উত্তম ; তবে তুমি সেইখানেই ঘাঁও। আমার মন্ত্রবলে 
সে তোমাকে অতি আদরে গ্রহণ করবে-যুঙ্ধে তোমার সহায় হবে, আর 
সে ঘুদ্ধে কনোজরাজ গ্রহবন্মীর মৃত্তা অনিবার্ধয। বিজর! বাজ্যশ্রীকে 
যেকোন উপায়ে তন্ব-দন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে, তাকে শাক্ত-মন্্রে অভিষিক্ত 
ক”রে তোমার ভৈরবা ক'রে দেবো । তুমি দেই শক্কিরূপিণী নারা রত 
লাভ ক'রে পরমানন্দে বৌদ্ধধন্ম্ের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত ভাব ভারতের 
বুক থেকে ভিক্ষীজীবীর বিলোপনাধন কর্বে। যাও, এই মুহূর্তে তুমি 
গৌড়ে যাত্রা কর। 
বিজয় । ধন্য গুরুদেব । ধন্ত আপনার শিষ্যান্ুরাগ ! আপনার চরণে 
কোটা কোটা প্রণাম। আমি অশ্বরোহণে এই মুহূর্ধে গৌড়ে যাত্রা 
কর্বো। রাজ্যশ্রী। আর একটীবার মাত্র যদি তোমার দর্শন পাই, 
তারপর দেখি, তুমি আমার অনুগামিনী হও কি না? 
[ প্রস্থান । 
ভৈরবানন্দ। নির্ভয়ে চলে যাও বদ! আমি তোমার পশ্চাতে 
থাক্লুম। ভগ বৌদ্ধগণ ! আনার কন্যা অপহরণের প্রতিফল এইবার 
উচিত মত শিক্ষা দেবো । 
[ বেগে প্রস্থান । 


তৃতীজঅ ক্ুম্্য। 
বিলাস-কক্ষ । 


রাজা শশাঙ্ক সিংহাসনে সমাসীন, পারিষদবর্গ উভয় পার্খে 
এবং নিত্যানন্দ ঠাকুর সম্মুখে দণ্ডায়মান, 
ন্তকীগণ নৃত্যগীতে রত। 
নর্তকীগণ 1 
বীতি। 


০প্রামক তাক্কাগুলি এ দেখ গগনে । 
শত অশ্রু ভেসে যায় কেন তাদের নয়নে? 
ভালবেসে দুঃখ পায়, মরম দহিরা যায়, 
তবু ভালবাস চায় তার জীবনে-মরণে । 
ভাঁলব।সার এমনি রীতি, ভালবেসে পায় না প্রীতি, 
চায় না! ফিরে প্রাণপতি দে যে চার অন্ত জনে, 
ভাসে ওর! অশ্র-লীরে, শশী কেমন হাসে দুরে, 
চায় না সে বারেক ফিরে, সে যে বাঁধা কমল-বনে ॥ 
পারিষদগণ । বাঃ বাঃ, অতি সুন্দর ! 
নিভ্যানন্দ। অথাৎ অতি জ্ুন্দরাতি সুন্দর তন্ত সুন্দর! 
ওতে একটা শ্লেব আছে, আর বড় রকম একটা উপমা আছে। 
তার রচনা নয়, এ সয়ং নিভ্যানন্ন রচনা করেছেন । 


বেচে্তু 
এ বার 


শশাঙ্ক ॥ তাঁত না! কি ঠাকুর ? তবে গানটার একবার ব্যাখ্যা করুন! 
নিত্যানন্দ। বেশ, তবে সমাহিত হক্ষে অশুৰণ করুন। স্সভ্য 
পারিষদ মহোদয়গণ ।? আমার সঙ্গীত-ব্যাথ্য। শ্রবণ কর্বার জন্ত সমাহিত 
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ল্লাজ্াওী। [ প্রথম অঙ্ক। 


হোন্‌। নর্তকীবুন্দ! তোমর! সব সঙ্গীতের ভাব গ্রহণ-পুর্বক মহারাজের 
চতুর্দিকে ইতম্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান কর। [ নর্তকীগণের তথাকরণ ] 
আচ্ছা বেশ, আমার সঙ্গীতটী হচ্ছে, “প্রেমিক তারকাগুলি প্র দেখ 
গগনে । শত অশ্রু ভেসে যায় কেন তাদের নয়নে ?” 

১ম পারিষদ। আচ্ছা পাশুতভী, এই রাত্রিকালে আমরা গৃহমধ্য 
রয়েছি, তারকাও দেখতে পাচ্চি না, গগনও দেখ্তে পাচ্চি না, তবে 
দৃণ্তমান বস্তর নির্দেশক “এ” শকের সার্থকতা কি রইলো ? 
.. নিত্যানন্দ। আহা-হা, এমন নইলে পারিধদের বুদ্ধি। স্থিরোভব, 
পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্চি। “প্রেমিক তারকাগুলি ত্র দেখ গগনে” অর্থাং 
এই বিলাস-কক্ষ রূপ গগনে এর যে নর্তকীন্রপিণী প্রেমিক তারকাগুলি, 
শত অশ্রু ভেসে বার কেন তাদের নগ্ননে” অর্থাৎ ওদের নয়নে অশ্রু 
বিন্দু দেখা দিয়েছে কেন, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হচ্চে! এই, তোর! 
ক্রন্দন কর্- ক্রন্দন কর্‌, নতুবা সঙ্গীতের ভাব নষ্ট হয়ে ষাচ্চে। 

নর্তকীগণ। [ ক্রন্দনের অভিনয় করিতে লাগিল 

শশাঙ্ক । একি পঞ্খিতভা, এর! সব চত্ুদ্দিকে রোদন কর্ছে কেন ? 

নিত্যানন্দ। আঃ, আপনি গুদের দিকে তাকাচ্চেন কেন? আপনি 
দে স্িয়ং শশাঙ্ক 7) আপনার ভালবাসা পাবার জন্য ওরা বাকুলভাবে 
রোধন কর্চে। দেখ চি, আপনি সব মাটী ক'রে দিলেন! 

শশাঙ্ক | ৩ তা বলতে হর! এইবার বুঝতে পেরেছি ; আচ্ছা, 
এইবার ব্যাথা করন । 


জনক প্রহরার প্রাবশ | 


প্রহরী । [ অভিবাদন-পুববক ] মগারাজ্ত : মালবরাজ মাপনার অনু- 
মত অপেক্ষায় দ্বারদেশে দাড়িয়ে আছেন । 


( ৯০ ) 


তৃতীয় দৃক্ত |] ব্লাত্যযউ্মী 

শশাঙ্ক | কে-মালবরাজ বিজয়চক্ক্র ? সসম্মানে তাকে এখানে নিয়ে 
এসো । 

প্রহরী । যথা আজ্ঞা মহারাজ ! 

[ প্রস্থান । 

এশাদ। পঞণ্ডিতজী! আপনার সঙ্গাত ব্যাখ্যা পরে শ্রবণ কর্বো, 
উপস্থিত আমার একজন বদ্ধু আগমন কর্ছেন, তার অভ্যর্থনার জন্ত 
চলেই প্রস্তুত ভোন্) নপ্তকীগণকে বখাপ্তানে দগ্ডায়মান হয়ে সুসংবত 
১৩ আদেশ করুন। 

নিত্যানন্দ | নর্তকীবুন্দ! তোমরা এখন তারকা-মুন্তি পরিহার-পৃর্ব্বক 
“গনতল হতে অবতরণ করতঃ গ্ররূত মুভ্তি ধারণ করে স্ব স্বস্থানে 
ইতা হও এব রাজবন্ধুকে অভার্থনা কর্বার জন্ট প্রস্তুত ভও। 
শন্তকাগন। [তথাকরণ ) 


'নাবি 


বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ । 


পারিষদগণ | আন্মন--আন্গন_ আসন্ন! 

নিত্যানন্দ | ন্বাগতস্- স্বাগতম! ভে সখিবুন্দ! সসন্ত্রমে মস্তক 
বন্য ত কগবে দাড়াও । 

“শাঙ্ক |: পণ্ডায়মান হইয়া ] এসো বন্ধু! বহুকাল পরে তোমার 
দর্শন পেলুম ; বেশ কুশলে আছ তো? বসো ভাই বসো, আজ বড 
আননা তলো। 

[িজয়চন্দ্র । তুমি বেশ কুশলে আছ শশাঙ্ক ? [ উপবেশন করিলেন ] 

এশান্ধ | হ্যা ভাই, নারায়ণীর ইচ্ছায় একরূপ কেটে ঘাচ্ছে। তুমি 
আভ হঠাত কোথা হছে এলে ভাই £ 

(নজন্ন। আমার শরীর বেশ 


সৃঙ্থ হ'লেও মানসিক অবস্থা বড়ই 


(॥ ১ ) 


ীজ্যজ্ী। [ প্রথম অঙ্ক । 


শোচনীর। সে অনেক কথ|, পরে বল্বো এখন! উপস্থিত একটু 
নাচ-গান চলুক না ভাই ! বাঃ, তোমার নর্তকীরা বেশ স্থন্দরী দেখছি, 
ঠিক যেন এক একটি প্রেমের ফোয়ারা । বলিহারী ভাই তোমার 
পছন্দ ! 

শশাঙ্ক । এ সব আমি তত বুঝিনে, এ সব আমার পওতজীর স্থষ্টি! 

বিজয় । তাই না কি? পগ্গিভজী, তবে প্রণাম হই) দন ক'রে 
একটু আদেশ দিয়ে দিন, জমাটী আনন্দটা উপভোগ করা যাক্‌। 

নিত্যানন্দ। বেশ তো, আপনাদের জন্যই তো স্থষ্টি করেছি। প্রকৃত 
রসজ্ঞ পাই নে, এই আমার দুঃখ । বৎসে! মালবরাজ যখন তোমাদের 
ফোয়ারা ব'লে বর্ণনা করেছেন, তখন তোমরা তারকা-ুস্তি পরিহার 
পৃৰ্বক ফোয়ার'-মুস্তি ধারণ করতঃ মালবরাজকে প্রেম-তরপে ভাসিয়ে 
পশাও'-ভাসিয়ে দাও--ভাসিয়ে দাও! 

নততঁকীগণ।__ 

ীতি। 


আদর সব প্রেমের ফোয়ারা । 
ছটে ফোটা লাগলে গায়ে পুরুষেরা হয় ভেড়া ॥ 
হান বদি প্রাণটা খুলে, তাকাই যদি বদন তুলে, 
য'য় গো তারা আপন ভুলে হ'য়ে যায় দিশেহারা । 
ফোয়,রার জল পড়লে পেটে, আহার-নিদ্রা বায় গো চুন 
শেষে চরণ ভলে পড়ে লুট, ডাকলে পরে দেয় না সাড়া; 
বিজয় | বাঃ-বাঃ, অতি সুন্দর! অতি জুন্দর ! 
নিভ্যানন্দ । যাও--ভোমরা ফোয়ারা মু্তি সম্বরণপৃর্বক সন হিতে 
বিশ্রাম করগে। 
[ *র্কীগগে প্স্থান। 


(১৬) 


তিতীর দশ্ঠয | ল্াজ্য্যক্রী। 

শশাঙ্ক | তার পর মালবরাজ । আহ কোথা পেকে আমস্চ, এস 
কহ তো] উদ্ততঃ দিলে না? 

এজন | ভাই 1 সে অনেক ভহখক কণা হ উপন্ছিভ  গ্রকদেলের 
মাশ্ম থেকে আসচি ! 

“শাক্ক 1 হ্পাদ ভৈ-বানন্দ বেশ স্রহ আছেন 

বিজয় | হিলি শারারেক তেশ স্তহ্গ আছেন বটে, কিজ্ত তার চি" 
শত ভরে উঠেছে? হদশে যে ভুছ্গিন এসেছে, তাতে 


হাঁ মভ স্বপদে প্রাণ অভাক্সার াণে আঘাত পানারই কছা | 


2 হী জিনাত এছ টি টি ১০2 নি তরররেত ১০2 টি 
“শান! কেন, দেন তা এখন বশ শ্ান্থাভে বয়োছ-তিন্দুধন্থা 
রি 
খগন্দে উন্নভশহ; দাঁডিরে হয়েছে | 
পভ । ইক বদ্ধ, সে উন্নভ শিরে বে বজাঘাতি পড়েছে! 
৫ শনির 2552155০442 
শা] 1 ১৩) । শব টি শান 6 ৬)। | বণ 22 219৭1গ7 $ 
হজ 1 ভাত বড় খের শিলা! শবেোেজ- বভমাহি যা 
মাজা! ভারতে হবানিপন্যের পুনঃপ্রা তচ্ছাকছে বন্ধগাক়িতত ভয়ে 
এব হা?। া মাই লাল এ হতে 24752 এন 2 তে হল পুতি 
রা 21,178. ৭.1 জন সাবার $ 2 শাবক বাঁক রত 
্ রা হি £ তি পনির টি ০৩ 2০ ১ 
পণ কলোচিন £ বন্ধু 8 ডলি গড়ের আঅধপাতিহিন্দুধন্দর অ্রধান 
স্ন্ ;: ভাত সত পানি শালা এক ম্তভাতসলে তজোতার  শিফিজ 


৮7 রা 2522 ১ সস জি ১ মি 

সাপাদণ মা ভকার সর্দে নিলে বেচা উঠিল অপমানে সমতা 

[ভন্দভাাত আগ হয়েতে | শিউরে টি ভ তাই এত উহদ্বালত ভু 
রি পিট 

উঠেশছা | বঙ্ধ 1 বন্ধ আপ ছেহে আর কি ছ্াদন আমতে পারে? 


নাজ । ডাম আমায় ক বলছো? এর যে আসি 
-দুনবসর্গ কিডউ জানিনে | আমার চ.-পুজ্ায সনাতন হিন্দুধন্থের 
উপাত দিয়ে এমনভাবে একটা প্রচণ্ড বাতা প্রবাভিত হানে ভিন্ধলোর 


ল্লাজ্যত্ী [ প্রথম অঙ্ক । 


পবিত্র মন্তকে এমন ভাবে একটা যথেচ্ছাচার তাগুব নৃত্য কবে 
বেড়াচ্চে, আর আমি কোন সংবাদই রাখিনে ! আমি বিস্ময়ে অভিভূত 
হ*য়ে যাচ্চি। নানা, এমন অমানুষিক নির্মমতা, এমন পাশবিক 
হৃদয়হীনতা আমার বিশ্বাস কর্তে প্রবৃত্তি হচ্চে না| বন্ধু মালবরাজ | 
সবিশেষ ঘটন। আমায় পুজ্ঘান্থপুঙ্খরূপে বুঝিরে দাও | 

বিজয়। সে অতি জটিল সমস্ত।! আমি গোপনে আলোচনা 
করতে চাই । 

শশাহ্ধ। উত্তম; তবে বিশ্রামক্ষে চল। সভাসদগণ ! প্রিয় 
পগ্ডিতজা ! আজকের মত আমার বিদার দিন। 

[ উভয়ের প্রন্থান | 

জনৈক সভাসদ। কি রকম বুঝ দেন পরিতজী ? 

নত্যানন্দ । ছুট বাদ দিলে কিছু খাকৃবে না বাবা ! 

১ম সভাঁসদ। সেকি রকম পঞ্ডিতজী ? 

নিত্যানন্দ | সে রকমটা হঠচ্চে এই-যেখানে অযাচিত প্চেমের 
ঢেউ খেল্তে আরম্ভ করে দিরেছে, সেখানে বোন আনার জারগার 
সতের আনা ছুট খাদ দেবে ; দেখবে দে সব ঢেউ ফেউ কোথা 
শুকিরে গিয়ে একটা স্বাথের তপ্ত মরুভূমি দেখ! দিয়েছে । ঘাক্‌, এখন 
চল, মোটের উপ.. গতিকটা ভাল বটি ন!। 


| সকনের প্ঙ্কান। 


চতুর্থ দুস্ট্য। 
বিদ্ধ্যাচল-_-উপত্যকা | 
বেগে কমলিনার প্রবেশ । 


কমলিনী | ও:--ও£-আর স্টরতে পারিনে ; এ পর্বভ-শঙ্গ 
হ'তে কামাতুর কাপাদিক নেমে আন্ছে। ওগো! কে কোথায় 
আছ, আমার রক্ষা কর! এ্যা-এা! এই উনুক্ত প্রান্তরে কেউ 
তো নেই! তবে কি আমার সতাধন্ম রক্ষা হবে না? [নতজানু 
হইয় করযোড়ে ] মা! মা! সতীকলরাণী ! আগ্ভাশক্তি! তুমি ভিন্ন 
যে মামার মা কেউ নেই মা। 


বেগে খড়গহস্তে কাপালিকের প্রবেশ । 


কাপালিক | কোথায় পালাবি কমলিনা? এই দেখ, ছায়ার মত 
আম তোর পশ্চাতে উপস্থিত হয়েছি | কমিনী! ধন্ত তোর দুঃসাহস 
যে, মামার সতক চঞ্চল-চক্ষুর মধ্য দিয়ে পালিয়ে আসতে সমথ হয়েছিন্‌। 
আরে অন্রান বালিকে ' তুই জানিদ্‌'ন যে, মহাশক্তিন উপাসক 
কাপালিকে॥ এক একটা ভ্রকম্পে এক একটা মহা প্রলয় ঘটতে পারে। 
আয় এখনও বল্ছি, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে আয়। 

কমণিনী | পাপিষ্ঠ! দূর হরে যাও। এতদিন তোমায় ভক্তির 
চক্ষে দেখ্তুম, আমার প্রতিপালক ঝলে কৃতজ্ঞতার চন্দনে তোমার এ 
চরণ পূজা কর্তুম, কিন্ত আজ তোমার দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে 
তোমার পাপ আশ্রম ত্যাগ ক'রে চলে এসেছি । আমার প্রাণ থাকতে 


( ১৯ ) 


হাত [ প্রথম অঙ্ক । 


আর আমি :সুথানে যাবো না। সত্যই যদি তোমার এক একটা 
জ্রকম্পে এক একটা মহাপ্রলয় সংঘটিত হর, তবে হে আমার হিতৈষী 
প্রতিপালক ! দয়া করে সে প্রলয় ঘটিয়ে দাও, আমি কেই প্রলয়ের 
মধ্যে লুপ্ত হ'য়ে যাই। 

কাপানিক । কি! কি! এতদূর স্পদ্ধী ! উপহাস ! আরে আরে 
হর্টবিনীতে ! তোর কর্মের উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ কর্‌ [কাটিতে 
উদ্ভত ] নানা, এ আমি কি করতে যাচ্চি 1! ক্রোধোন্মত্ত হয়ে আমার 
উদ্দেশ্তের রেখা হ'তে বহু দূরে চ*লে যাচ্চি। কমলিনী ! কনালনী ! 

কমদিনী | আমি শুন্তে পাচ্ছি | 

কাপানিক। এখনও আমার উপদেশ শোনো। যাঁদ মহামারার 
অন্রগ্রহ লাভ কর্তে চাও, তবে আমার সঙ্কল্ে বাধা দিও না। বহু “কষ্টে 
তোমাকে মানুষ করেছি, সেই পঞ্চম বর্ষের বালকা এখন তুম চতুর্দশ 
বর্ষে উপনীত হুয়েছে। তোনার আগ্খতুর পবিত্র শোণিতে আমার 
মহাব্রত উদ্বাপিত হবে | তাই সেই শুভ দিন সমুপস্থিত, আশ্রমে সর্ধ- 
বিব উপচার সংগৃহীত হয়েছে । ফিরে চল কমলিনী। আমি হিতৈষা 
প্রতপালক, আঁমাঁর কার্যে বাঁধা দেওয়া! মহাপাপ | 

কমলিনী। প্ররোজন হ'লে প্রতিপালকের জীবনরক্ষার জগ্ 
স্বস্তে তার গ্রতিপালিত দেহের মাংস কেটে উৎসর্গ ক'রে দিতে পারি, 
কিন্ত তা বদে তার পশ্ুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য নারার অমূল্য 
রত্ব সতীত্ব উৎসর্গ করতে পারিনে। আমার নারীত্বর আমার সতাত্ব 
আমার জন্মগত-_-নিজন্ব; তাতে প্রতিপালকের কোন অধিকার 
নেই। 

কাঁপালিক। কি আশ্চধ্য ! কমলিনী | তুমি এত কঠোর হ'লে 
কি করে? আমি তোমার বাল্যের সেই ধবল-কমল-বিনিশ্দিত 


(২৭ ) 


চতুর্থ দৃশ্ত। | ল্ীজ্যত্ী 
স্থকোমল বৃত্তিচয় নিরীক্ষণ করে তোমার কমলিনী নামকরণ করে 
ছিলাম, কিন্তু এখন দেখ্চি তুমি পাষাণী | 

কমলিনী। তার চেরেও যদি পিছু কাঠোর থাকে, তবে আমি 
তাই। . 

কপালিক। আমি অন্গরৌধ কর্চি কমগিনী, তুমি এ কঠোরতা 
পরিত্যাগ কর। 

কামিনী । আমিও কাতর প্রার্থনা কর্ছি, হে শক্তিমান সাধক ! 
আত্মসম্বরণ কর। ও পৈশাচিক সংকলের যবনিক। ছিন্ন করে ফেলে 
দাও; জ্ঞান-সন্মার্জনীর দ্বারা হদয়-ক্ষেত্র পনিত্র ক'রে, হে আমার প্রতি- 
পালক! আমায় কন্তা বলে বক্ষে তুলে নিন, আমার চক্ষে আনন্দের 
শত ধারা বরে যাক-_পিতৃত্বের সংস্পর্শে আমার দেহে রোমাঞ্চ ঠেলে 
উঠুক, জন্মগ্ঃধিনী অনাথিনী কন্তার বদনে প্রীতির জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত 
ভোক। 

কাপালিক। অসম্ভব কমলিনী। কাঁপালিকের হৃদর এত কোমল 
নয় যে, তোমার অসন্বন্ধ প্রলাপে বাগিত হবে। সে অত বালক নয় 
যে, একটা কাল্পনিক সম্বন্ধ শ্রবণ ক”রে সন্কল্পচ্যুত হবে। তুমি আমার 
আরন্ধ মহাব্রতের চির-সঞ্চিত প্রধান উপচার, তোমাকে আমি প্রাণ 
থাকৃতে পরিত্যাগ করতে পারি না। তোমাকে শেষ কথা বলছি, 
এখনও তুমি আমার অন্সরণ কর। 

কমলিনা। মা! মা! বিন্ধ্যাচদ-নিবাসিনী ! তোমার এই পবিত্র 
উপত্যকার একি বীভৎস নারকীয় ছবির স্থষ্টি কর্‌ছে। মা। এতক্ষণ 
হৃদয়ে যে বলটুকু দিয়েছিলে, তার দ্বারাই এই ছুব্দুত্ত পাষণ্ডকে ক্ষণকাল 
প্রতিনিবৃত্ত করে রেখেছিলুম । ম|! মা! আর যেপারিনে; তবে 
কি আমার সতীধর্ম রক্ষা হবে না? তবে কি এই মূহ্ত্ডে আমার 


( ২১ ) 


ল্াত্যভ্ী। | [ প্রথম অন্ক। 


জীবনের কোস্তভ-রত্ব পশুবলের কৰাযত্ত হবে? মাগো! আর যে 
কেউ নেই! [বদনে করাচ্ছাদন পৃব্বক রোদন ] 

কাপালিক। কমদিনী! বৃথা রোদন ক'রে কোন ফল হবে না। 
তন্ত্রমতে তোমার মত স্থলক্ষণ! নারী জগতে চুলভ, তাই আমার এত 
আকিঞ্চন! কোনি চিন্তা নেই--কোন ভয় নেই ; মহামায়ার পবিত 
মন্ত্রে দীক্ষিত হ'লে সকল ভীতি দূরীভূত হবে। আমি শপথ কঃরে বল্ছি 
কমলিনী, আমি তোমাকে আমার প্রধানা ভৈরবী ক'রে রাখ কো 
এস, আমীর অনুসরণ কর । 

কমনিনী। আমি যাবো না। 

কাপালিক | যাবে না? তবে রে দ্রর্বন্তে! তোকে বন্ধন করে 
নিরে যাবো । জগতে এমন শক্তিমান কে আছে যে আমার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে দীড়াতে সক্ষম হয় ! [ কমলিনীকে বন্ধন করিতে লাগিলেন ] 

কমলিনী। পশু! পশু! আমাকে ছেড়ে দে,_-তোর পায়ে পড়ি, 
আমাকে ছেড়েদে। মা করুণামরী ! তোমার অনন্ত করুণ বিরান 
কর্ছে, তা থেকে এই অনাথা কন্তাঁকে এক কণা দান কর মা! 

কাঁপালিক। বাস্‌! এইবার ভালমানষটার মত আস্তে আস্তে চলে 
আয়। কমলিনী ! যখন তুই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেছিস, তখন 
তোকে আমার হস্তে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এখন বিশ্বাস 
হলো তে।? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঁধা দের, জগতে এমন কেউ নই। 


বেগে ধন্ুর্ববাণহস্তডে হর্ষবদ্ধনের প্রবেশ | 


হর্যবদ্ধন। মিথ্যা কথা কাঁপালিক, মিথ্যা কথ। ! পশুবলকে বিধরবস্ত 
কর্বার জন্য, জগতে ধন্মবল সততই জাগ্রত থাকে ; নইলে সামঞ্জস্ত 
থাকৃবে কেন-__নইলে সৃষ্টি-বৈচিত্রের রহস্ত প্রকটিত হবে কেন? 


( ২২ ) 


চতুথ দুণ্ঠ |) বাজ্যজ্ঞী। 


কমলিনী। জর বিন্ধ্যাচল-নিবাঁসিনী, জয় ম1 সতীকুলরাঁণী, জয় 
সতীত্বের জয় । 

কাপালিক | আরে আরে প্রগল্ভ1 নারী ! স্থির হ। কার সাধ্য, 
তক্গাকের বিরাট কবল ভ্তে ক্ষুদ্র ভেকশিশুকে রক্ষা করে! ও সামান্ত 
বাধার বেগবান মহাঁনদ কিছুমাত্র বিচঞ্চল হবে না। রে অপরিণামদর্শী 
যুবক ! কে তুই? আমার সন্ভুথ হ'তে দূর হ/য়ে য1। 

হর্যবদ্ধন। আমার পরিচর বড় বৈচিত্র্যময় । থানেশরের মহারাজ 
পরম বৌদ্ধ স্বর্গীয় প্রভাকর বদ্ধন আমার পিতৃদেব ; বর্তমান মহারাজ 
রাজ)বদ্ধন আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ; আমার নাম হর্ষবদ্ধন। আমি 
অলসতাপূর্ণ বৌদ্বধন্্ম গ্রহণে সম্পূর্ণ অনিচ্ছক বলে পিতা আমাকে 
নিব্পাসিত করে গেছেন। এখন ভারতের পর্ধত অরণ্য আমার 
বাসস্তান, মৃগরা আনার উপজীবিক1; ঢুষ্টের দমন আমার ধর্ম, ভগ 
কাঁপালিকের উচ্ছেদসাধন আমা ইষ্ট মন্ত্র । 

কাপালিক | সাবধান যুবক ! আমি তোমায় *ভদ্রভাবে নিষেধ 
ক”রে দিচ্চি, আমার গন্তব্য পথে বাধ দিও না। 

হঘবদ্ধন। কাপালিক ! আমার হটষ্ট মন্ত্র পরিত্যাগ করতে উপদেশ 
দেওয়া কোন্‌ দেশীয় ভদ্রতা? আমি জানি এবং অন্তরাল হতে সমস্তই 
শুনেছি, আপনি এ নারী-রত্বের মোহ কিছুতেই পরিত্যাগ করতে 
পার .ন না। কিন্তু ঈশ্বরের তা অভিপ্রেত নয়, নতুবা একটা মুগের 
অন্তসরণ.ক'রে এখানে এসে পড় বো কেন? 

কাপালিক। নিতান্তই আজ তোকে কৃতীন্ত স্মরণ করেছে, তাই 
তুই এখানে এসে পড়েছিস. | এমন অব্বাচীণ না হলে পিতা তোকে 
নির্বাসিত করে ' 

হ্যবদ্ধন | সাবধান কাপালিক ! এই মুহুর্তে বন্ধনমুক্ত ক*রে 

( ২৩ ) 


আ্লাজ্যঞ্জী | প্রথম অঙ্ক। 
দাও, নতুবা এই সুতীক্ষ তরবারি তোমার উষ্ণ শোণিতে রঞ্রিত 
হবে। ৃ 

কাপালিক | তবে রে উদ্ধত যুবক! [ হর্ষবন্ধনকে আক্রমণ ও 
কিয়তক্ষপ যুদ্ধের পর কাপালিকের পতন এবং তাহার বক্ষে হষবদ্ধনের 
উপবেশন ] 

হর্ষবদ্ধন | নাও কাপালিক! অনাথা বালিকার সতাংপাড়নের 
প্রতিফল গ্রহণ কর। [ অস্ত্রাঘাতোগ্ভত ) 

কমালনী। [ করবোড়ে ] হে অপারচিভ মহাপুরুব । দ," কঃরে 
আমার প্রতিপালকের জীবন দান করুন| 

হর্ষবদ্ধন। €স কিবালা! যাঁকে তুমি প্রাতপালক বলছো, সে 
যে মহা শক্রু; এ কেবল তোমার শক্ত নর, দশের শক- দেশে এক 
ধর্মের ক্র । আমি যুদ্ধ করে সেই শক্রকে জয় করেছি । এমি লন ন। 
বাল! ! শক্রকে মুক্তি দেওয়া ধন্ম/বরদ্ষ-_-নীতি-বিরুদ্ধ । 

কমালনী। অবশ্য তা আমি জানি; কিন্তু এাজকুমার, আপ চিস্থা 
ক'রে দেখুন, এখনও আপনি শত্রুকে জর করতে শারেন নি । 

হর্ষবদ্ধন | সেকি উন্মাদিনী নারী? সরে বাও। এঁ দত পাড়িয়ে 
নির্নিমেষনরনে দেখ, এর উষ্ত শোণিতে বিক্াগিরির পবিহ উপত্যকা 
রঞ্জিত ক'রে দিই) তার পর জর-পরাজর প্রমাণিত হতে । কাপালিক | 
প্রস্তত হও । : হত্যা করিতে উদ্যত ; আচ্ছা নারা ! বল তে., এখনও 
কেন একে অপরাজিত বল্ছে1? 

কমলিনী। দেহ কারও শক্র মিত্র নয়; দেহ তো। প্রবৃত্তির দাস। 
আমার বিশ্বাস, কাপালিকের প্রবৃন্তিকে আপনি এখনও জয় কর্তে 
পারেন নি, সুতরাং ওর নশ্বর দেহ ধ্বংস করে প্রবুত্তিকে জয় করবা? 
সুযোগ নষ্ট কর্ছেন। রাজকুমার! আপনি বীর । আমার অয়রোধ, 

( ২৪ ) 


চতুর্থ দৃশ্য । ] ল্লীজ্যওজী 


দাঁস-দেহকে পরিত্যাগ ক”রে বীরের মত এ দেহের প্রভু-প্রবৃত্তিকে জয় 
ক”রে বীরত্বের পরাকাণ্ঠ। প্রদর্শন করুন| 

হর্ষবদ্ধন| [ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ] আচ্ছা, এ সুন্দর যুক্তি কাপা- 
লিক ! তুমি মুক্ত । [ কাপালিক দণ্ডায়মান হ:লেন ] দেখ কাপালিক । 
তুমি যানে ধর্মচ্যুত কর্তে যাচ্চিলে, যার সব্বনাশসাধন তোমার এক- 
মাত্র উদ্দেপ্ত ছিল, সে দেবতার মত তোমাকে মাঞ্জনা কর্ছেন। আশা 
কার. এই অপার্থি” মহজ্রে, এই ক্ষমারাপনী মন্দাকিনীর পবিত্র বাছি- 
ধারায় তোমার পাশবিক প্রবৃত্তি দেবত্বে পরিণত হোক । 

কাপালিক। দুখ! কাঁপালিকের হৃদয় এত দুকল নয় ফে তোর 
সামান্ত মাত্র উপদেশে সে তার আবালা অভাস্থ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর্বে । 
জেনে রাপিস্‌, আজ হ'তে তোরা আমার পরম শক; তোদের অনিষ্ঠ- 
সাধন আমার জাবনের প্রধান লক্ষ হলো । 

£ গত্ান। 

তর্ষবন্ধন | মারে- আরে মুখ! | গমনোগ্ভত 

কমালনা। | বাধা দিয়া: ছিঃ--রাজকুমার ! সামান্য আঘাতে 
মহাসনুদ্র কোপায় বিচঞ্চল হয়ে থাকে? ভেকের তিরস্কারে মহা ভুজক্গ 
০০াথার গঞ্জন করে ওঠে? কাপালিকের জন্য আপনি কোন চিন্তা 
করবেন না; পাপার কোন শক্তি নেই. ধার্ম্িকের ছারাম্পর্শ করে। 
আজ আপনি মহবের যে উজ্জ্বল জ্যোতি: ওর চোখের সামনে ধরেছেন, 
তাতে ও দুখে যাই বলুক্‌, ওর মসীমরী প্রবৃত্তি কল্সে গেছে; তার ফল 
একর্দিন না একদিন দেখ তে পাবেন । 

হর্বদ্ধন। আজ আমার পশম সৌভাগা £ব, এক দেববালার দর্শন- 
লাভ করোচি। বলদেবী! যদি তোমার কোন বাধা না থাকে, তবে 
তোশার পরিচর গরচ্গান করে আমার কৌতহল চক্তার্থ কর 


(২৫ ) 


ত্য [ প্রথম অঙ্ক । 


কমলিনী। রাজকুমার ! বড়ই ছুঃখের বিষয় যে, আমার পরিচর 
আমি কিছুই জানিনে। আমি কোন্‌ জাতি, হিন্দু কি বৌদ্ধ, কে আমার 
পিতা, কে আমার মাতা, কোথায় আমার বাসস্থান, কিছু মাত আমি 
জানি না। 

হর্ষবর্ধন | বড়ই আশ্চধ্য ! আচ্ছা, এ জগতে কেউ তোমার পরি- 
চয় জানে? 

কমলিনী। জানে একমাত্র এ কাপালিক ; জ্ঞান হ+য়ে দেখছি, 
কাপালিকের আশ্রমে আমার বসবাস। 

হর্ষবর্ধন। ঈশ্বর । তুমিই ধন্য | 

কমলিনী | এ ধন্যবাদের কারণ কি রাজকুমার ? 

হর্ষবর্ধন | উশ্বরের ইচ্ছায় কাপালিকের জীবন রক্ষা হয়েছে । 
তা না হ'লে আজ জগতের বুক হতে তোমার মত এক দেবী-প্রভিমার 
পরিচয় লুপ্ত হতো । 

কমলিনী। আমি বনফুল । আপনি ফুটেছি, আবার আপনি 
ঝরে যাবো । আমার পরিচয়ের প্রয়োজন কি? 

হর্যবদ্ধন। আচ্ছা; ও কথা এখন বাকৃ। ভুমি এখন কোপা 
যেতে চাও বল, আমি রেখে আসছি | 

কমলিনী। আমার অন্ত কোথাও স্তান নেই! আপনি দরা করে 
যেখানে আমার রাখ বেন, আমি সেই স্তানেই যেতে প্রস্তত আছি | 

হর্ষবদ্ধন | উত্তম, তবে এসেঃ| ষ্ঠা, তোমাকে কি বলে ডাকৃবো ? 

কমলিনী । আপনার যা 'চ্ছা। 

হর্ষবদ্ধন ! বেশ, আজ থেকে আমি তোমাকে বনফুল ব'ছেহ 
ডাকবো । আহা! দূরে কতকগুলি লোক মধুরকণ্ঠে গান গাইতে 
গাইতে এদিকে আস্ছে। জান বনফুল! ওরা কে? 


( ২৬ ) 


চতুর্থ দৃষ্ঠ |] ল্াজ্যজ্ঞী। 


কমলিনী। জানি; গুরা বাঙলার প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক শ্রীপাদ ভৈরবা- 
নন্দ মহোদয়ের শিষ্ঠবর্গ ; তন্ব-মন্ত্র প্রচারকার্যে গুর। বহির্গত হয়েছেন | 
প্রত্যহ এমনই সময়ে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে গমন রে থাকেন; গুদের 
সঙ্গীতের ভাব বড়ই মধুর । 

হধবদ্ধন। বটে! তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর ; আমি গুদের মধুর 
সঙ্গীতে কর্ণকুহর স্ুশাতল করে নি। 


গীতকণ্ঠে শিষ্য ও শিষ্ঞাগণের প্রবেশ । 
লী । 
শিষষাগণ ।--পাতাল ভেদিয়! আকাশে উঠুক 
তন্ব-মন্থের গভীর স্বর | 
শিষ্যাগণ ।_-জাগিয়া উঠুক অলস ভারত, 
ব্যাপিয়৷ উঠুক হৃদয় ভার ॥ 
শিষাগণ ।-__ছুটুক বিজলী ভারত ব্যাপিয়া, 
ভুটিয়া যাউক অন্ধকার । 
শিষাগণ ।-_বিরস বদন সরন হউক, 
দুরে যাক নব হাহাকার ॥ 
শিব্গণ 1-_বারিধি মাঝারে যাউক ছুটিয়।, 
শক্তি-মন্ত্র করিয়া সার। 
শিষ্গণ 1--আহরি আন্বুক রতন নিচয়, 
গাখিয়া রাখুক মাতৃহার ॥ 
[ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান । 


হর্ষনদ্ধন | বনফুল । এ আমি কি গুনলুম ! এ আমার সংশয়, 
নিরুদ্ধ হৃদয়ক্ষেত্রে মীমাংসার ধবজী। তুলে দিয়েছ ! আজ থেকে আম 


ডি 


ল্লীজ্যত্ী [ প্রথম অঙ্ক । 
শক্তি মন্ত্রের উপাসক হবো। এস বনফুল। কাপালিকের সন্ধান 
করতে হবে। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 


ওক তুস্ট্য | 
উদ্চান-বাটি ক' 


চিন্তামগ্ন রাজা শশাঙ্ক । 


শশাঙ্ক । বেশ চিন্তা করে দেখলে, বন্ধু মালবরাজের কথার 
আমার এ যুদ্ধে যোগ দেওয়াই উচিত। উদ্ধতা রাজ্যশ্রীর দপ্চুর্ণ না করলে 
নারী-সমাজে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। বৌন্ধ 
ধর্মের বিরদ্ধে এ পধ্যস্ত আমি একটা অস্কুলিও উত্তোলন করিনি, কিন্ত 
আর আমি নীরবে থাকবে? নাঁ। আর এক দিক দিয়ে দেখলে স্তখই 
মানবজীবনের কাব্যারস্ত; সেই সুখের কারণ এশ্বর্্যবৃদ্ধি। কনোজ 
রাজা হস্তগত হলে, আমি বিপুল বৈভবের অধীশ্বর হবো । তবে এ 
স্থখের আশা ত্যাগ করি কেন 2 কিন্তু 


গীতকণ্ঠে বিবেকের প্রবেশ । 
বিবেক | 
লীত্ত। 
স্থখের আশ! কর্ছো। যেট। যেন সেট কল্পন! । 
পরমার্থে ছেড়ে দিয়ে অনর্থে মন মজিও ন! ॥ 


( ২৮ ) 


পঞ্চম দৃষ্ত | ] ল্রাভ্ক্যঙ্। 


শশান্ক। তাই তে, এ আমি কি কর্তে বাচ্চি। সচ্চিদানন্দকে 
ছেড়ে দিয়ে কলিত আনন্দের পিছু পিছু ছুটতে যাচ্চি। আর কনোজ 
রাজ্য যে নিশ্চিতই আমার হস্তগত হবে, তারই বা প্রমাণ কি? 


গীতকণ্ঠে আশ-কুহকিনীর প্রবেশ । 


আশা-কুহকিনী ।-_- 
লী । 
আশাতে লোক বেঁচে থাকে খাশ। তুমি ছেড়ো না। 
নিরাশা-তুফানে প'ড়ে কে পেয়েছে বল সান্ত্বনা ? 
শশাঙ্ক | না, রাজ্যলাভের আশ! কিছুতেই ছাড়তে পারিনে | 
বিবেক 
স্পুন্্থ লীস্তাহস্ণ। 
বিষয়-মদে মন্ত হ'লে তোকে করতে হবে আনাগোনা | 
নেশার ঘোরে ছুটুবি কেন, শৃস্ত দেখ্বি ভুবনখানা ॥ 
শশাঙ্ক । দূর ছাই, ও আর কাজ নে__মালবরাঁজকে বিদায় দিই | 
আশা-কৃহকিনী ।- 
স্ুহ্ব্ধ গীতাহস। 
যদি জগৎ্পূজা হ'তে চাও যোগাড় কর সোনা-দানা | 
বিষয়-বৈভবহারা যার।, ভোগ ক”রে তারা লাঞ্চন৷ ॥ 
শশাঞ্ক। সংসারে থাকৃতে হ,পে রাজ্য চাই-__আধিপত্য চাই-_ 
সব চাই। 
বিবেক 1-- 
| স্পৃহ্ত্ধ গীতা হস্ণ। 
অনিত্য সংসার এটা নয়কো। তোর চির-আস্তান! । 
_ আশা-রজ্জুর ফীদে প'ড়ে যেন হারাসনে তোর ঠিকান! ॥ 


( ২৯ 


ল্রাজ্যও্জী। [ প্রথম অন্ক। 


মাতৃগর্ভে ছিলি যখন পেয়েছিস্‌ কত যাতন!। 
যাস্‌নে ভুলে সে সব কথা সজল আঁখির প্রার্থনা ॥ 


[ প্রস্থান! 
আশা-কুহকিনী ।-_ 
স্ুক্ব্ব গীতাতস্ণ। 
ও সব কথার নাইকো প্রমাণ কেবল শাস্্কারের কল্পনা । 
ভোগের তরে আসা হেথা মিটিয়ে নে সব ভোগ-বাসনা ॥ 
| স্থান । 


শশান্ক। ন।, আর আমি ভাববে না। ভোগের জনই পৃথিবীতে 
এসেছি; ভোগের মাত্রা বাতে ষোল কলা পূর্ণ হয়, তার জন্য বিধিমত 
চেষ্টা করবো । কিন্তু আর একটা সংশর আমার হৃদরমধ্যে সজোরে 
ধাক্কা দিচ্চে ' তাঁই তো 


অপণা ও নিতানন্দের প্রবেশ । 


অপর্ণা। মহারাজ ! নিজ্জনে বসে চিন্তা ক'রে কি ঠিক করলেন? 

শশাঙ্ক | যুদ্ধ করাই স্তির কর্লুম অপণা। ! কিন্ত একটা সংশয় 
উপস্থিত হ”চ্চে | 

অপর্ণা। হৃদয়ে সংশর পুষে দাঁথা, ওটা তো আপনার চির-অভ্যন্ত । 
যাক্‌, এখন বলুন দেখি শুনি, আগনাও সংশরটা কি? 

শশাহ্ক | রাজ্যশ্র| অপরাধ করেছে, তাকে শাস্তি দেবার জন্গ 
কনোজ যাত্রা কর্ছি ; কিন্তু এতে নিরীহ গ্রহবন্ার সম্পূন বিপদ হবে, 
এমন কি তার মৃত্যু হ'তে পারে । তাই ভাবছি, মনট1 বেশ পরিক্ষার 
হচ্চে না। বলুন পর্ডিতজী ! আপনার কি মত ? 

নিত্যানন্দ। মনস। চিস্তিতং কার্্যং, মহারাজ, বচসা ন প্রকাশয়েৎ। 


টি পহ2 


পঞ্চম দৃপ্ত |] বাজ্যজ্ঞী 


আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর পাল। শেষ হোক, তারপর আমি তো আছি । 
আমাদের মত বাজে মত, এর কোন বিশেষ মূল্য নেই। 

অপর্ণা । দেখছি, মহারাজ গ্রহবন্্ীর জন্ত ভেবে অস্থির হ'য়ে 
পড়েছেন | 

শশাঙ্ক! ন।-_না, একট! বিচার ক”রে দেখতে হবে তো £ 

অপর্ণা । স্ায়বিচার কর্লে গ্রহবন্মীই প্রধ্্রন দোষী | সে যদি 
বিষবল্লরা রাজ্যশ্রীকে আশ্রর না দিত, তাঁকে যদি ভিক্ষু দিবাঁকরের শিশ্যত্ব 
গ্রহণ কর্তে ভন্মতি না দিত, তবে কার সাহসে, কোন্‌ প্রতুত্বে সেই 
দাস্তকা নারা আমার স্বামার মাথার পদাঘাত করতে সমর্থ হতো? 

শশাগ্গ । ঠিক বলেভ অপর্ণা, এন কনোজ-রাজরানী বলে তার এত 
স্পদ্ধী। সে এরশ্বধোর উচ্চ শিখরে আরোহণ ক'রে আছে »লে তার 
এত অহঙ্গার । 

অপর্ণা । রাজ্যশ্রীী অচিরোছিন্নবৌবনা ফোড়ষবর্ষীয়! 7) এরই মধ্যে 
তার এত সাহস । সেই বিষধরী ভূজক্কিনা যদি অধিক দিন বেঁচে থাকে, 
তার উদগার্ণ বিষে সমগ্র বাঙ্গলা দেশ জ,লে যাঁবে, হিন্দুধর্মের পুণ্য কীত্তি 
বিলুপ্ত হবে | মহারাজ ' আমি নারী, আপনার দাসী, অধিক বল্বার 
আমার অধিকার নেই । 

শশাঙ্ক । অপর্ণা । আমা: নিকটে তোমার সকল অধিকার আছে। 
শামার ধর্মে-ক্ষে, জীবনে-মরণে, বিপদে-সম্পদে, রণেবনে তুমি আমার 
চির-সহচরী | বল প্রি ভুম, তুমি কি চাও ? 

অপর্ণা । আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, আমি যা চাইবেো-_আঁপনি 
দেবেন ? 

শশান্ধ | যদি সম হই, অবশ্যই দেবে । 

অপর্ণা। তবে শুন্ভন। ঘাঁল্যকাঁদে আমার প্রাণে একটা প্রবল 


£ উড) * ২ 


ব্লাজ্যজ্ী। [ প্রথম অঙ্ক। 


আকাজ্ষা ছিল যে, আমি ভারতসম্রাটের পত্বী হবো । আপনি কীর, 
শক্তিমান; আমার বিশ্বাস, আপনি আস্তরিক চেষ্টা কর্লে এক দিন 
আমার আশা পূর্ণ হ'তে পারে; আর এই যুদ্ধযাত্রাই সেই আশার 
সুব্রপাত | | 

শশান্ক । অপর্ণা, এ যে অসম্ভব! এ যে আকাশ-কুম্থম | 

শিত্যানন্দ। তা বলস্লে কি হবে! উনি যখন বল্ছেন, অন্ততঃ 
আধবেলার জন্যও ভারত-পম্রাট হতেই হবে । উপরোধে লোকে ঢেকি 
গেলে, আর আপনি এই কাজটুক্ু করতে পার্বেন না £ 

অপর্ণা। পণ্ডিতজী! আপনি কি গৌড়েশ্বরের ভাঁরত-সম্রাট হওা 
একবাকেই অসম্ভব মনে করেন ? 

নিত্যানন্দ। তা একবারে না হোক্‌, কতকটা মনে হয় বৈকি ' 

অপর্ণা। সাবধান বাচাল ব্রাঙ্ণ ! জান, আমি কে? 

নিত্যানন্দ। আপনি গোড়ের অধিপতি রাজ। শশাঙ্কের ধন্ধপত্ী ; 
আপনাকে প্রত্যহ দেখ্ছি, আর আপনাকে জান্বে। না? আপনাকে 
উত্তম মধ্যম জানি | 

অপর্ণা । ত্রাঙ্গণ! আমি বহু দিন থেকে জানি, তুমি আমার 
সাধু উকেগ্ঠের একমাত্র হস্তাঁরক। তোমার ভীরুতা, তোমার দৌঞল্য 
আমার পক্ষে একেবারে অপহনীর ! আমি সমগ্র ভারতের কল্যাণে 
দিবারাত্র আত্মহারা হরে ছুট্াছি; আর তুমি বাঙ্গোক্তির দ্বারা প্রতি- 
নিয়ত আমাকে বাধ। দিচ্চ। মহারাজের অশ্রোধে এতদিন নীরবে মহা 
করেছি, আজ তোমার সমুচিৎ শান্তিবিধান করবে! । 

নিত্যানন্দ। কি শান্তি দেবেন? 

অপর্ণা। এই মুহূর্তে তোমাকে রাজ-সংসার ত্যাগ করে ট*লে 
যেতে হবে । 

( ৩২ ) 


পঞ্চম দৃস্ত |]. লাজ্যত্রী 
নিত্যান্দ। বলি, ভারত-সত্রান্তীর কি এতখানি ক্রোধ কর! 
উচিত? | 

অপর্ণা। কি-_-এতদূর স্পর্দা? আমাঁকে জমাজ্জী বলে উপহাস 
করা হণচ্চে! ব্রাহ্মণ! স্বেচ্ছায় যদি শান্তি গ্রহণ না কর, তা হ'লে 
বল প্রয়োগে শাস্তিগ্রহণে বাধ্য করাবো। 

নিত্যানন্দ। অর্থাৎ আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হবে | 
উত্তম প্রস্তাব; এতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। [ প্রস্থানোস্তত ] 

শশাঙ্ক । পগ্ডিতজী ! একটু অপেক্ষা করুন: 

নিত]ানন্দ। নারাজা! মনে করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত দেখবো, 
কিন্ত এখন দেখছি, গলাটায় বেজায় বেদনা, ও ধাককাঁফা্ত সহা কর্তে 
পার্ুবো না। 

শশাঙ্ক । অপর্ণা! আর একটীবার ব্রাহ্মণকে ক্ষম। কর। 

অপর্ণা। আপনি আমার দেবতা) আপনার আদেশ অবহেলা 
করি, সে স্পর্ধা রাখি না। ব্রাঙ্গণ! আমি এই শেষ বার ক্ষমা কর্লুম। 

নিত্যানন্দ। যে প্রার্থী, তাকে প্রন্নান কর্বেন। সত্য গোপন 
ক'রে এখানে থাকা আমার পোষাবে না। আমি চন্ুম, হাঁ_যাবার 
পূর্বে কর্তব্যের অন্থরোধে একটা কথা কলেষাই। কনোজ যাত্রার 
পূর্বে মালবরাজের কথার ছুট বাদ দিয়ে যাবেন; দেখ্বেন, যেমন ছুট 
বাদ দেওয়া, অমনি স্থির হওয়] | 

| প্রস্থান | 

শশান্ক। তাই তো৷। 

অপর্ণা। একটা তগ্ডুলভোজী ব্রাহ্মণের কথায় আপনি ষে বিমর্ধ 
হয়ে পড়লেন । 

শশান্ক। নানা, তবে অনেক দিন রাজসংসারে ছিলেন; বেশ 


৩ (৩৩) 


হ্াজ্যস্তী [ প্রথম অঙ্ক । 


স্ুরসিক ও পণ্ডিত লোক ছিলেন, তাই ভাব্ছি। হা অপর্ণা! তা 
হ'লে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করা যাক? 

অপর্ণা। নিশ্চয়ই, আর কালক্ষেপ করা কখনও উচিত নয়; 
আর দয়া ক'রে আমাকে আপনাদের সঙ্গিনী করতে হবে। 

শশাঙ্ক । উত্তম, তাই হবে। এ যে মালবরাজ কতিপয় সৈন্ত 
সমভিব্যাহারে এদিকে আস্ছেন। দেখছি, আমার বন্ধু বড়ই অধৈধ্য 
হয়ে পড়েছেন । 

অপর্ণা। হবারই তো কথা; সকলে তো আপনার পণ্তিতগীর 
মত হীনপ্রাণ কাপুরুষ নন্‌। যার শিরায় হিম্ুর বিন্দুমাত্র শোণিত 
প্রবাহিত হ+চ্ে, সে এই ধরন্মযুদ্ধে অবশ্ঠই যোগদান কর্বে । 


সসৈন্য মালবরাজের প্রবেশ । 

সৈম্তগণ | জয় মহারাজ শশান্কের জয়! জয় মহারাজ গৌড়ে- 
শ্বরের জয় 

বিজয়চন্দ্র। বন্ধুবর! তোমার নিভৃত চিন্তার ফলাঁফল জান্বার 
জন্য আমি বড়ই অস্থির হ'য়ে উঠেছি; আর আমি পল মাত্র কাল- 
বিলম্ব করতে পারবো না। হয় আমার সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান কর, না হয় 
আমাকে বিদায় দাও; আমি একাই কনোজ আক্রমণে যাত্রা কর্ুবো। 

শশাঙ্ক । বন্ধু! স্থির হও) আমার প্রতি ক্রোধ পরিহার কর। 
বহু চিন্তার পর কনোজের ধ্বংসসাধনে আমি কৃতসংস্কল্ হয়েছি; কেবল 
তাই নয় বন্ধু! এই শক্তিময়ী বিদুধী গৌড়েশ্বরীর অলঙজ্বনীয় যুক্তিতে 
ভারতের যাবতীয় অহিন্দু রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ! করবার 
সঙ্কল্প করেছি। তোমার ন্তায় অকপট বন্ধুর আস্তরিক সাহায্য একাস্ত 
প্রার্থনীয় । 


(৩৪ ) 


পঞ্চম দৃশ্য |] ল্লাজ্যঞ্ী 


বিজয়চন্দ্র। উত্তম) আমি কায়মনপ্রাণে জীবনের শেষ সীমা পথ্যস্ত 
তোমার অনুসরণ করুবো! । আমি এ সাধু প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করুলুম। 
সৈম্ভগণ ! সানন্দে গৌড়েশ্বরের জযঘোষণ। কর। 

সৈম্ভগণ। জয় মহারাজ গৌড়েশ্বরের জয় ! জয় মহারাজ গৌড়ে- 
শ্বরের জয়। 


বিষ্নবদনে মৃগাঙ্কের প্রবেশ । 


শশাঙ্ক । ওকি! মুগাঙ্ক অমন বিষগ্নবদনে এখানে আস্ছে কেন? 
পণ্ডিতজী চ'লে গেছেন, সে সংবাদ বোধ হয় জান্তে পেরেছে । 

অপর্ণা। এ যে অর্কফলাটা রেখেছিলেন, তার ফল এখন অনেক 
ভোগ করুতে হবে। 

শশাঙ্গ। মৃগাঙ্গ! তুমি এখন এখানে কি করুতে এলে * 

মুগাহ্ক ।-_ 

গীত ॥ 
বাবা, যাবে না কি তুমি সমরে? 
বাধ। দিতে এলুম ছুটে ব্যথ! পেয়ে অস্তরে ॥ 
শশাঙ্ক । [ সহাস্তে ] যুদ্ধ করুতে যাবে, তাতে কি হয়েছে 
মৃগাঙ্ক | 


স্পুর্ধ্ধ লীতাহস্ণ। 
চাড় হিংসানীতি, ভজ গো শীপতি, হবে গো সদগতি সত্বরে। 
জয়ী হবে জোরে, সংসার-সমরে, পাবে না যাতনা জঠরে ॥ 
শশাহ্ধ। বৎস! তুমি জান না, এ ধর্ম্ন-যুদ্ধ। দীম্তিকা কনোজ- 
রাজমহিষীর দপচুর্ণ করাই এ যুদ্ধের উদ্দেস্ঠ | 


( ৩৫ ) 


ল্ীজ্যত। | [ প্রথম অঙ্ক। 
মুগান্ক ।-_ 
সুক্বধ লীতাহস্ণ। 


কনোজ সরসীমাবে সে যে ফুল নলিনী-_ 
তুলে ন| অকালে ভূলি পরকালে, নিবারি করযোড়ে,_ 
সে যে সৌরভের খনি গোঁ 
তার নাহিক তুলনা, সুমিষ্ট সুষমা, প্রাণ মাতোয়ার৷ করে ॥ 


অপর্ণা। ছিঃ মৃগাক্ক ! তুমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে এমন 
কাপুরুষ হলে কেন? এখন চল। [ক্রোড়ে লইয়া ] মহারাজ ! 
এখন বুঝ লেন তো, পগ্ডিতজী আমার কি সর্বনাশ করে গেছেন ' 

[ প্রস্থান। 

শশাহ্গ। যাও বুদ্ধিমতী নারী, এখন কুমারকে নিয়ে স্থানান্তরে 
যাওয়াই শ্রেয়ঃ| বন্ধু! কি বুঝছো? 

বিজয়। আমি তো। তোমার মত চিনির বাঁতাসা নই ষে এক এক 
ফু'য়ে উড়ে ধাবে। বা একবিন্দু জলে গলে যাবো! 

শশাহ্গ। তাতুমি যাই বল! মূগাক্ষ বালক হলেও তার কথাগুলি 
একবারে উড়িয়ে দেওয়া! যায় না। ও কি! ও কি বন্ধু' শ্রীপাদ 
ভৈর্রবানন্দ আস্ছেন নয়? 

বিজয় | ইহা, গুরুদেবই তো। বটে। প্রলয়ের প্রাকৃকালীন 
ঝড়ের মত রুদ্রমন্তিতে প্রতৃ আমার ছুটে আলন্ছেন । বন্ধু! বন্ধু! 
গুরুদদেবকে সাস্বনা কর, নইলে আজ মহা অনর্থ ঘটে যাবে । 


বেগে ভৈরবানন্দের প্রবেশ । 


শশাঙ্ক ও বিজয় । প্রভুর চরণে কোটা কোটী প্রণাম | 
ভৈরবানন্দ। তোমাদের ও প্রাণহীন শুষ্ প্রণামে আমার কোন 
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পঞ্চম দৃশ্য ।] ল্রাত্যঞ্জী 


প্রয়োজন নেই । আমি জান্তে এসেছি, তোমরা ধর্মস্থাপনের জন্য 
বুদ্ধ কর্তে প্রস্তুত কি না? 

শশাঙ্ক ও বিজয় । আমরা সর্বতৌভাবে প্রস্তুত হয়েছি। 

ভৈরবানন্দ। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শাঠ্য আমার কাছে স্থান পাবে না। 
সাবধান, তোমাদের প্রাণে যদি ধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র ভালবাস 
থাকতো, তা হলে এ ধর্গ্লানি কিছুতেই সহা কর্তে না। প্রাণের চেয়ে 
ধর্ম বড়, এ জ্ঞান যদি তোমাদের থাকৃতো, তা হলে এতক্ষণ তোমরা 
উদ্ধার মত ছুটে যেতে-_বজ্ের মত হুঙ্কার ক'রে উঠতে -বামুর মত 
ছড়িয়ে পড় তে--আোতের মত ভাসিয়ে দিতে | 

শশাঙ্ক ও বিজয়। গুরুদেব ! গুরুদেব ! ক্ষমা করুন। আপনি যা 
আদেশ কর্বেন, এই মুহূর্তে আমর! তাই প্রতিপালন কবুবে! 

ভৈরবানন্দ | করবে? সত্য বল্ছে।? 

শশাঙ্ক ও বিজয় । হা] গুরুদেব। আপনার চরণম্পর্শ ক”রে শপথ 
করুছি । র 

ভৈরবানন্দ | উত্তম, তবে এই মুহুর্তে যুদ্ধযাত্া কর। অতি সত্বর 
সৈম্তচালনা করুতে হবে। আমি সংবাদ পেয়েছি, কনোজ-রাজমহিষী 
দাস্তিকা রাজ্যশ্রী শীপ্রই এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান করুবে । সেই মহোৎ- 
সবে সমগ্র নগরবাসী, সমগ্র সৈম্তগণ দিবারাত্র অসার ধর্ম্মের প্রবর্তক 
বুদ্ধের নাম সঙ্কীর্তনে আত্মহারা হয়ে পড়বে, তোমরা সেই সুযোগে 
কনোজ আক্রমণ করুবে। এই মুহূর্তে সৈম্তগণকে আদেশ দাও; তারা 
উচ্চকণ্চে বীরগাথা গাইতে গাইতে জল-স্থল আকাশ-পাতাল আলোড়িত 
কর্‌তে করতে কনোজের বুকে ছুটে যাক্‌। এখন আমি আসি,-শপথ 
যেন স্মরণ থাকে । 

প্রস্থান! 


নলাভ্তজ্ঞী। [ প্রথম অঙ্ক। 


শশা । গাঁও সৈম্ভগণ! বীরের গাথা গাঁও, যাতে আমার দেহে 
জীবনীসঞ্চার হয় | 
সৈম্ভগণ |-- 
লীত্ি। 


অরাতি মথিতে ত্বরিতগতিতে চল সবে রণপ্রাঙ্গণে । 

শাণিত কৃপাণ ধর ধন্ুর্ববীণ মাভৈ মাভৈ বল বদনে ॥ 

আছ যে নিদ্রিত, হও সে জাগ্রত, ছুটে এস দেশ-আহ্বানে। 
শত অরিমুণ্ড কর লণ্ডভও ছিন্ন কর খর কৃপাণে ॥ 
শৌণিত-সরিৎ বহিবে ত্বরিৎ কলকল ঘোর প্লাবনে । 

ছিন্ন দেহ যত ভেদে যাবে শত উত্তপ্ত রুধির-তুফানে ॥ 


[ সকলের প্রস্থান । 


আন্টি দুষ্থ্য। 
কনোজ রাজ-প্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ । 
ভিক্ষু দিবাঁকরের প্রবেশ । 


দিকর। পরম দয়াল ভগবান এত দিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ 
করুলেন। কনোজ-রাজলক্্ীকে যে সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত করতে 
পেরেছি, এর কন্ঠ আজ পূর্ণানন্দ লাভ কর্লুম। ওহোঁ, ভগবৎ-প্রেম কি 
সুমধুর ' মায়ের ক্ষুদ্র হৃদয়-ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রেমের পুত শ্রোতস্বিনী কেমন 
মুছুমন্দ বিবেক-হিল্লোলে নৃত্য করে বেড়াচ্চে; তাতে হিংসার ঝঞ্চা 
নেই, অহঙ্কারের আবিলতা! নেই, মাৎসর্য্ের কর্ণভেদী হুঙ্কার নেই! মা 
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ষ্ঠ দৃশ্ত।] লীজ্যজ্ী 
আমার নিশ্চল, নির্মল, স্নিগ্ধ, স্থির, ধার, সৌম্যমৃত্তি। যে মা আমার 
ভক্তগণ-পরিবৃত হয়ে পরম কারুণিক ভগবানের গুণগান করুতে কর্‌তে 


এইদিকে আস্ছেন। ধন্ত দিবাকর, ধন্ত তোর সৌভাগ্য । নয়ন সফল 
করে নে, জন্ম সার্থক করে নে। 


গীতকণ্টে ভক্তগণ-পরিবৃত গৈরিকবসনা 
রাজ্যশ্রীর প্রবেশ । 


লীতি । 
ভজ ভজ রে মন: প্রেমময়ং বুদ্ধং | 
করুণামৃভ পূরিতং দূরিত দীন দুঃখং ॥ 
রাজকুলজাতং নিন্দিত পশুঘাতং বন্দিতাঁখিল বিশ্বং । 
দীনহীনশরণং কাতরজন পালনং বারিত পাপসঙ্গং ॥ 
পরিহিত রাজবেশং মুণ্ডিত শিরকেশং বঞ্চিত বিলাশলেশং। 
বারিত কামসত্রং করধৃত ভিক্ষাপাত্রং পরছুঃখমো চন সজলনেত্রং ॥ 
[ রাজ্যশ্রী ভক্তগণ সহ গুরুদেবের চরণে প্রণত হইলেন |] 


ভক্তগণ |-- 


রাজ্যশ্রী। গুরুদেব! দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন। 

দিবাকর। মা' ভগবান তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন । প্রাণাধিক 
ভক্তগণ । তোমরা চিরদিনই এমনি ভাবেই ভগবন্নামে বিভোর হ”য়ে 
থেকো । তোমাদের এই এঁকাস্তিক ভাব গুপ্ত বিশ্বমাঝে যেন ছড়িয়ে 
পড়ে | তোমাদের পবিত্র সংসর্গে, জরা-মরণ-জর্জরিত জাগতিক প্রাণী- 
গণ যেন পরমা শাস্তি লাভ করে। 

রাজ্যশ্রী। গুরুদেব! আপনার আশীর্বাদে আজ আমার মাস- 
ব্যাপী আরব ব্রত সমাপ্ত হলো । আপনি আমার নিকট গুরুদক্ষিণ 
চেয়েছিলেন, আমি জ্ঞানহীনা, তাই আপনাকে স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা 


( ৩৯ ) 


ল্লাজ্যত্তী . | [ প্রথম অঙ্ক। 


প্রদান করতে গিয়েছিলাম ; আপনি সেই সমস্ত বহুমূল্য ধনরত্ব দরিদ্র- 
দিগকে দান করুতে আদেশ করেছিলেন, আর মাসব্যাপী ভগবন্নাম 
সংকীর্তনের দ্বারা এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান করতে উপদেশ দিয়ে- 
ছিলেন। গুরুদেব! আজ সেই অনুষ্ঠান পূর্ণত লাভ করেছে । 

দিবাকর। স্বস্তি! স্বন্তি! ম্বন্তি। ম] রাজ্যশ্রী! তোমার অন্ু- 
ষিত মহোৎসবের পূর্ণতাই আমার গুরুদক্ষিণা, আমি স্বাদরে গ্রহণ 
কর্লুম । | 

রাজ্যত্রী। এখন আমার প্রতি কি আদেশ হয় বাব? 

দিবাকর। মা! পরম কারুণিক ভগবান বুদ্ধদেবের মুখনিঃস্যত 
যাবতীয় উপদেশ তোমাকে প্রদান করেছি, তুমিও শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে 
সেই সমস্ত বিষয় শিক্ষালাভ করেছ) এখন পরীক্ষা আবন্তক ! এই 
পরীক্ষায় ষদি উত্তীর্ণ হতে পাঁর, তবেই বুঝ বে, তোমার শিক্ষা প্রকৃত 
শিক্ষা-_-তো'মার দীক্ষা প্রকৃত দীক্ষা! | 

রাজ্যশ্রী। গুরুদেব! আমার ভয় কর্ছে। 

দিবাকর। ভয় কি মা! পরীক্ষা ব্যতীত জগতের কোন বস্তুই 
উতকর্ষত1 লাভ করতে পারে না। যেষ্ম নাবিকের পরীক্ষা প্রবল 
ঝঞ্চায়,। সৈনিকের পরীক্ষা ভীষণ সমরে, তেমনি ধার্মিকের পরীক্ষা 
সংসারের অমাহধিক অত্যাচারে | অত্যাচারে বুক পেতে সহা করে 
যাবে, উৎপীড়নে ভ্রক্ষেপ করুবে না কর্তব্যে স্থির লক্ষ্য রাখবে। 
দেখবে সাগরে শিলা ভেসে যাবে, বিষ অমূতে পরিণত হবে| 

রাজ্যশ্ী। গুরুদেব ! গুরুদেব ! 

দিবাকর । কোন ভয় নেই মা! নির্ভয়ে কর্তব্যে অগ্রসর হও । 
এখন আমি চন্লুম | * তোমারই কল্যান কামনায় ঘি্্যাচলের নিজ্ঞন 
গিরিগহ্বরে কিছুদিনের জন্য সমাধিস্থ হবে৷ । 


(৪* ) 


ষষ্ঠ দৃশ্ঠ |] লরাত্যততী, 
রাজ্যগ্রী। কবে আবার আপনার দর্শন পাবো? 
দিবাকর। পরীক্ষাসাগরের পরপারে, বিজয়-বৈজয়স্তি .পতাকা। 
করে ধ'রে তোমার জন্য দাড়িয়ে থাকৃবে৷ মা। 
[ প্রস্থান। 
রাজ্শ্রী। যাও ভক্তগণ ! তোমর! শ্রমকাতর হয়েছ, বিশ্রাম 
করগে | | 
ভক্তগণ। জয় মা রাণী রাজ্যশ্রীর জয়! জয় সচ্চিদানন্ন বৌদ্ধ- 
দেবের জয় ! 
[ প্রস্থান। 
রাজ্যশ্রী। হৃদয়, কেন কেঁপে উচ্ছো।? অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কেন শিথিল 
হয়ে পড়চো? জান না মন, তোমার সম্মুখে এক বিরাট স্বেচ্ছাচার, 
ভীষণ পরীক্ষা-সমুদ্র গর্জন করুছে ! উঃ, কি তুফান! উঃ--কি ভীষণ 
জলকল্লোল! নানা, আমি বোধ হয় পার হ'তে পারবো না। 
গুরু! গুরু ' তুমি কোথায়? 


গ্রহবশ্মীর প্রবেশ । 


রাজ্যপ্রী। প্রভু ' প্রভু । গুরুদেব আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন ! 

গ্রহবন্থী। তিনি কোথায় গেলেন প্রি্তমে ? 

রাজ্যশ্রী। পরপারে-__পরীক্ষা-সাঁগরের পরপারে ! ষদ্দি উত্তীর্ণ হ'তে 
পারি, তবেই তীর দর্শন পাবো । হৃদয়-বল্লভ ! আমার কি উপায় হবে ? 

গ্রহবন্ম । প্রাণ-প্রতিমে! তোমার কোন ভয় নেই; আমি 
তোমাকে বুকে ক”রে, পরীক্ষা-সাগরের পরপারে নিয়ে যাবে? শ্রী 
তুমি তো জান, তোমার জন্য আমি সর্বস্ব উৎসর্গ করতে পারি! এই 
দেখ, তুমি যেদিন থেকে রাজবেশ পয়িত্যাগ ক'রে গৈরিক বসন 


(৪১ ) 


সাত [ প্রথম অঙ্ক। 


পরিধান করেছ, আমিও সেই দিন হ'তে বিভূতি-ভূষণ ধারণ ক'রে, 
পার্থিব ভোগবিলাস দূরে পরিহার করেছি । 

রাজ্যশ্রী। গুণের দেবতা ! তোমার মত পতি লাভ করেছিলুম, 
তাই আমি এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি । আমার মনের বাসনা 
বাইরের বাতাস জান্তে পারুবার পূর্বেই তুমি ত: পূর্ণ ক'রে থাক। 
নারা-সমাজে আমার মত ভাগ্যবতী কে আছে ' 

গ্রহবন্্। । না প্রিয়তমে ' নর-সমাজে আমার মত ভাগ্যবান 
কেউ নেই। কয়জন পুরুষের ভাগ্যে এমন পত্রীলাভ ঘটে থাকে? 
স্কটিক-বিনিন্দিত স্বচ্ছ সলিলের মত রমণী-হদরের তলদেশ কয়জন 
পুরুষ দেখতে পায় ? দুর্ভাগ্য পুরুষ হৃদরভর1 ভালবাসা নিয়ে, রমণী- 
হৃদয়ের কুদ্ধ দ্বারদেশে দীড়িয়ে থেকে বাহা চাঁকচিক্যের কণিক মাত্র 
প্রসাদ গ্রহণ ক'রে অশাস্তমনে ফিরে 'মআসে--সন্দেহের তুষানলে 
প্রতিনিয়ত দগ্ধ হ'তে থাকে ; আর আমি তোমার হৃদয়ের মুক্ত দ্বারে 
প্রেম-প্রীতিভর। আবেগে মাতোয়ার। শাস্তি-নিঝরক্ষরা মনপ্রাণহরা 
জ্যোতিশ্খয়ী মূত্তি অবলোকন ক'রে থাকি । বল প্রি্তমে ' আমার 
মত ভাগ্যবান কে আছে? | 


বেগে বীরসিংহের প্রবেশ । 


বীরসিংহ | মহারাজ ' সর্বনাশ হয়েছে- সর্বনাশ হয়েছে; এক 
বিপুলবাহিনী এসে রাজপুরী আক্রমণ করেছে । মাসব্যাপী উৎসবে সৈন্য- 
গণ স্তানত্রষ্ট-_অস্ত্রশস্্র ইতস্ততঃ বিক্ষিত; আত্মরক্ষারও কোন উপায় 
নেই । এখন আপনার কি আদেশ হয়? 

গ্রহবন্মী। এই নিশিযোগে অবৈধ আক্রমণ ! এর কারণ পর্য্যস্ত 
আমি জানি না। গৌড়েশ্বর ও মালবরাজ এরা আবার হিন্বু? নাঁ 


( ৪২ ) 


ষষ্ঠ দৃশ্ | ] ল্লাজ্যজ্ী 


না, এ আমি কি বল্চি। চাদেও কলঙ্ক থাকে । চল বীর, কোন 
ভয় নেই! ধর্মের বন্্ে মামাদের দেহ আবৃত, পাপীর অস্ত্র এ 
রাজ্যের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। দেবী! যাও, তুমি ছুর্গে 
আশ্রয় নাওগে। 
[ প্রস্থান । 
রাজ্যশ্রী। গুরুদেব । গুরুদেব! এরই মধ্যে পরীক্ষা আরম্ভ 
করে দিলে? মালবরাজ আমার ভ্রাতৃবন্ধু মালবরাজ । তোমার 
হৃদয় এত নীচ । নানা, শনৈশ্রও দেবতার সঙ্গে বিচরণ করে 
থাকে, দেবতার মত পুজা পায়। কি করি_-কোথায় যাই ! স্বামী 
আমাকে দুর্গে যেতে আদেশ করে গেছেন। কোন্‌ ছুর্গে ? মালষের 
গড়া দুর্গে, না দেবতা-ছুেছ দুর্গে? ওহো গুরু । পথ দেখিয়ে দীও-_ 
আমার কর্তব্য বলে দাও। আমার আশ্রিত পুরবাসীর-_নগরবাসীর 
প্রাণরক্ষা কর। উঃ -ভীষণ পরাক্ষা-সমুদ্র ' 


গীতকন্টে অবধৃত স্বামীর প্রবেশ । 
স্বামিজী |__- « 
গীতি ॥ 

তোর সম্মুখেতে কাল মেঘ দিছে দেখা । 
যাস্নে বেয়ে তরী নিয়ে ও পারেতে এক! ॥ 
তোর গুরুদত্ত বিবেক-দড়ী, বাধ না ক'লে হৃদয়-তরী, 
দেখা দিয়ে সে কাগ্ডারী নিয়ে যাবে তোরে পরপারে,__ 
যত কিছু দেখ্বি তুফান, হ"য়ে যাবে সবই সমান, 
স্থির সাগরে করুবি প্রয়ান মিলিয়ে যাবে বিপদ-রেখা ॥ 
প্রবল ঝঞ্ধা বইবে যখন, তড়িৎ খেল! খেল্বে গগন, | 
দিশেহারা হোস্নে তখন, ডাকবি তখন ভব-কর্ণধার ;-_ 


( ৪৩ ) 


ল্লাজ্যজ্ভতী [ প্রথম অন্ক। 
পারের ভাবনা! থাকবে না রে, একবার দেখা পেলে তারে, 
যেতে হবে ন! বেশী দুরে তুলে ফেল মায়া-ববনিকা ॥ 
[ প্রস্থান । 
রাজ্যশ্রী। স্বামিজী! সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ! কাল মেঘ উঠেছে, 
এখনই ঝড় উঠবে । উঠুক ঝড়_উঠুক্‌ তুফান ! ঘোর অন্ধকাঁরে পৃথিবী 
ছেয়ে ফেল-_ভীষপ অত্যাচার করাঁল বদন বিস্তার ক,রে আমাকে গ্রাস 
কর্বার জন্ত ছুটে এস, আমি পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তত হয়েছি । 
এ যে এঁ ষে ছুপ্ধফেননিভ গগনপথে কারী আমার জন্য দীড়িক়ে 
রয়েছে । প্রত! আমি দেখতে পেয়েছি, আর আমার কোন 
ভয় নেই। 


[ বেগে প্রস্থান । 
নক্তস্ম দুস্ট্য | 
ষুদ্ধ করিতে করিতে সসৈন্ শশাঙ্ক ও গ্রহবশ্মীর 
প্রবেশ । 


শশাঙ্ক । এখনও বল্ছি, এ যুদ্ধের সন্ধি স্বরূপ দাস্তিক! রাজ্যশ্রীকে 
আমাদের করে প্রদান করে স্বয়ং হিন্দুধর্ম্দে দীক্ষিত হও; নতুব' 
স্থির জেনো, কনোজে একটী প্রাণী জীবিত থাঁকৃতে গৌঁড়ে প্রত্যাগমম 
করবো না। 

গ্রহবন্মী। নিশাযোগে অবৈধ আক্রমণ যাদের বিস্কে বাধে না, 
পরস্ত্ীর প্রতি কুৎসিত ভাষ! প্রয়োগ করুতে যাদের মরমে বাজে না, 


(৪৪ ) 


সপুম দৃশ্য । ল্লাজ্যজ্রী। 
শ্থ্বধর্ম্ে নিধনং শ্রেয়» পরধন্দ্ন ভয়াবহ” এই মহাবাঁক্যের বিরুদ্ধাচরণে 
উপদেশ দিতে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে না, তাদের সঙ্গে সন্ধি তো 
দূরের কথা, তার! যদি আমাকে স্বশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করে, তাও আমি 
চাই না। 

শশাঙ্ক । [গ্রহবন্দীকে আক্রমণ করিয়া] আরে আরে দাম্ভিক 
কুকুর! শক্তি থাকে, আত্মরক্ষা কর। সৈম্ভগণ ! ছলে বলে কৌশলে, 
যে কোন উপায়ে শক্রকে পরাজিত করুতে হবে। অত্যাচারে দেশ 
ছেয়ে ফেল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিত। ধাকে সন্মুখে পাবে হত্যা করুবে । গৃহে 
গৃহে আগুন লাগিয়ে দাও! ুর্ধ্য উদয়ের পূর্বে কনোজ রাজ্যকে শ্মশানে 
পরিণত করুতে হবে । | 


[ উভয়ের যুদ্ধ করিতে প্রস্থান । 


বেগে বীর্সিংহ আসিয়! গৌড়ের সৈন্যকে 
বাঁধ প্রদান করিলেন । 


বীরসিংহ। সাবধান ফেরুপাল ' নিশাষোগে আক্রমণ ক'রে মনে 
করেছ, বিজয়-মীল্য গলে প'রে, বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেশে ফিরে যাবে । 
কিন্তু মুর্খ! জান না, ধর্মের মাথীয় পদাঁঘাত করে কে কোথায় জর়ের 
মুকুট পরিধান করেছে ? আক গরল পান করে কে কোথায় অমরত্ব 
লাভ করেছে ? আয় দুর্ভাগ্য, তোদের রণসাধ মিটিয়ে দিই । 


[ সৈম্ভগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ, সৈম্গণের পলায়ন ] 


সহস! মাঁলবরাঁজ বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ । 


বিজয়চন্দ্র। এই যে, তোর সম্মুখে কৃতাস্ত উপস্থিত হয়েছে । আরে 
আরে হীনপ্রাণ পশ্ড ! [বীরসিংহকে আক্রমণ করিলেন ] 


রা 


হাজ্যত্তী। [ প্রথম অঙ্ক 


বীরসিংহ। আয়রে কনোজের ধূমকেতু ! তোর হৃদয়-শোঁণিতে 
কনোজের অশুভ রেখা ধৌত ক”রে ফেলি। 
[ পরম্পর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান । 


শশাঙ্ক ও গ্রহবশ্মীর যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ । 


গ্রহবন্্া । অধর্ম্নাচারী গৌড়েশ্বর ! অন্যায় যুদ্ধ ক'রো নাঁ_অন্তায় 
যুদ্ধ করো ন'। হিন্দুর পবিত্র মস্তকে কলঙ্কের পশরা চাপিয়ে দিও না-_ 
মন্দাকিনীর ল্গিগ্ধ ধারায় পুতিগন্ধময় নরকের কালিম। নিক্ষেপ করো না । 
শশান্ক। হাঃহাঃ-হাঃ, অস্তিম কালে ধর্দ্দেপদেশ অনেকেই দিয়ে 
গাঁকে রে অপরিণামদর্শী জ্ঞানহীন পশ্ত' বিনা তোর শোণিতে এ 
সমরানল কিছুতেই নির্বাপিত হবে না । আর পশু । তোকে মুহুর্ত মাত্র 

অবকাশ দেবে। না। 
[ উভগ়ের যুদ্ধ করিতে প্রস্থান । 


রক্তীক্ত-কলেবরে বিজয়চন্দ্র ও বীরসিংহের 
যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ । 


বিজয়চন্ত্র। উঃ! শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে! অজত্র শোণিত- 
পাতে মস্তক বিঘূর্ণিত হণচে। ওঃ-_কে কোথায় আছ, আমাকে 
রক্ষা কর। | ভূপতিত হইলেন ] 
বীরসিংহ। ধুমকেতু । নাও-ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ কর। 
[ অস্ত্রাধাত করিতে উদ্ভত হইলে সহসা একজন সৈনিক আসিয়া আক্রমণ 
করিল ] তগবান ! ভগবান । সুযোগ দিলেন না! 
[ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান । 
বিজয়চন্দ্র । উঃ, প্রাণ যায়, দারুণ পিপাসা, একটু জল-_-একটু জল ! 


( ৪৬ ) 


সপ্তম দৃষ্ত |] াজ্যজ্জী 
গ্রহবম্মীর ছিন্নশিরহস্তে শশাঙ্কের প্রবেশ । 


শশাঙ্ক । এতক্ষণে কনোজ আক্রমণ আমার সফল হ'লে । 

বিজয়চন্ত্র । উঃ! একটু জল-_কে কোথায় আছ, এক বিন্দু জল 

শশীক্গ। কে-কে-বিজয় নয়! বন্ধু! বন্ধু' তুমি আহত 
হয়েছ, আমি যে গ্রহবন্মার ছিন্ন শির তোমাকে উপহার দেবার জন্য 
নিয়ে এসেছি । একি ' কে আমার আশার সাগরে নিরাশার তুফান 
তুলে দিলে? কে আমার কল্পতরুর উন্নত শিরে নিদারুণ বজাঁঘাত 
করুলে। বন্ধু' বন্ধু" কথা কও। 

বিজয় । সখা, এক বিন্দু জল--বড় পিপাঁস।! এক বিন্দু জল' 

শশাঙ্ক । তাই তো বন্ধু, এখানে জল পাবার কোন সম্ভাবনা নেই 
_ চতুদ্দিকে অগ্রিবুষ্টি হণচ্চে, ধূমজালে সমস্ত নগরী সমাচ্ছন্ন হয়েছে, পথ 
ঘাট কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্চে ন7া। বিজয়! একটু স্থির হও, প্রভাত 
হয়ে এসেছে । 

বিজয় । উঃ--আর সহা হয় না, কণ্ রুদ্ধ হয়ে আস্ছে ! ৬ঃ, 
বড় কষ্ট থেকে গেল-_বিজয়-আনন্দ উপভোগ করতে পেলাম নী। 
উঃ, কেউ নেই যে এক বিন্দু জল দেয় ' 


বেগে জলপাত্রহস্তে রাজ্যপ্রীর প্রবেশ । 


রাজ্যশ্রী। এই যেভাই! আমি তোমার জন্ঠ জল নিয়ে এসেছি ! 
[ উপবেশন ] সোদরপ্রতিম ভাই, জল খাঁও [ মুখে জল দিলেন ] 

বিজয় । আঃ- বাচলুম 

শশাঙ্ক । কে তুমি দেবী, স্বর্গের কোন্‌ মনিময় সিংহাসন শৃন্ 
ক”রে কল্পনাময়ী মুত্তিরপে মর জগতে অবতীর্ণ হয়ে আমার সখার জীবন 


(৪8৭ ) 


ল্লাজ্যশ্ী | [ প্রথম অঙ্ক । 


দান করলে? বল দেবী, কোন্‌ ফুল মন্দার সুরভিন্নাত স্থধা-সমুদ্র 
হ'তে উখিত হ”য়ে সুধাঁভাগুহন্ডে আমার বন্ধুবরকে পরপারের মোহন 
হতে ফিরিয়ে আন্লে। বল মাঃ তোমার পরিচয় কি? 

রাজ্যপ্রী। গোঁড়েশ্বর ' যার জন্ত শত শত নিরীহ জীবকে হিংসা রূপ 
যুপকাষ্ঠে. বলিপ্রদান করছেন, সৌন্দরধ্যময়ী নগরী পুড়িয়ে ভম্মসাৎ 
কর্ছেন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাঁর করুণ ক্রন্দনে দিকৃমগ্ডল মুখরিত ক*রে 
তুলছেন, অভীষ্ট ফললাভের জন্য এই লোমহর্ণ সমর-যজ্ঞের অনুষ্টান 
করছেন, আমিই তার কাম্য ফল-_-আমিই এ ছিন্নশিরের ধর্মী 
রাজ্যপ্রী। হে বিজয়ী রাজন! আমাকে বন্দিনী করুন, আমি স্বেচ্ছা 
আম্মদান করুছি। 

শশাঙ্ম। মা মা! ভাসিয়ে দিয়েছ, তোমার করুণার প্রবাহে 
পাষণ্ড ভেসে গেছে। সৈম্ভগণ ! ক্ষান্ত হও-_ক্ষান্ত হও, আর অত্যাচার 
করো না। দেবতার জ্যোতিঃতে অন্ধকার ছুটে গেছে । দেবী! জননী! 
সম্তানকে ক্ষমা কর মা! উঃ--মহাপাপ করেছি, দেবতার বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধরেছি। মাঁ! মা! দাও _পদধূলি দাও, তোমার পবিত্র পদরজঃ- 
স্পর্শে আমার পশুভাব দূরীভূত হয়ে যাক । [ পদধুলিগ্রহণে উদ্ভত ] 


সহসা ভৈরবানন্দের প্রবেশ । | 


ভৈরবানন্দ। সাবধান শশাঙ্ক! আর একপদও অগ্রসর হ'রে। না, 
কর্তব্যের স্থির লক্ষ্য থেকে রেখা মাত্র বিচলিত হ'য়ে! না । শশাঙ্ক ৷ 
ভারতের বুক থেকে ভিক্ষাজীবীর বিলোপসাধন করুতে হবে; বন্দী কর। 

শশান্ক। আমায় ক্ষমা করুন। 

ভৈরবানন্দ। *দুর্ভাগ্য ! আমার চরণম্পর্শ ক'রে কি শপথ করে 
ছিলে, মনে আছে? 


(৪৮) 


সপ্তম দৃত্ত |] ল্রাজ্যঞ্জী 
শশাঙ্ক । [চমকিত হইয়া ] ওহে হো, শশাঙ্ক ! তুমি মরে গেছ ! 
[ রাজ্যশ্রীকে বন্ধন করিলেন ] 

ভৈরবানন্দ। উত্তম । যাঁও-_কারাঁগারে নিক্ষেপ করগে ; আঙগি 

বিজয়ের অচৈতন্ত দেহ নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই । 
[ বিজয়কে স্কন্ধে লইয়' প্রস্থান । 
রাজ্যশ্রী। গুরু ! জানি না,পরাক্ষ-সাঁগরের কতদূর অগ্রসর হলাম ! 
[ শশাঙ্ক রাজ্যশ্রীকে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন । 


(৪৯ ) 


দ্বিতীয় অক্ক। 


প্রথম লুষ্ঠ্য। 
মগ্পাঁনরত বিজয়চন্দ্র সমাসীন, পার্খে মগ্পায়ী 
সহচরগণ দণ্ডায়মান । 


বিজয়। গুরুর কৃপায় ষখন প্রাণট! ফিরে পেয়েছি, তখন হরদম্‌ 
স্ফৃপ্তি কর,_চাঁলাও মদ ! | 

১ম সহচর | ষা বলেছেন মালবরাজ, আজ মলে কাল ছুদিন হবে; 
যে দিনটে পাওয়। যায়, ভরপুর চালিয়ে নেওয়া যাক । 

২য় সহচর। শুধু মদে নেশা হয় না বাবা, একটু এদিক ওদিক 
চাই; নইলে নিরিমিষ্তি হয়ে যাচ্চে । 

,ম সহচর | মাণিক ! প্রেমের খোজ করুছো, মদের চেয়ে জমাটা 
প্রেম আর যে কোথাঁও আছে, ত। তে। আমার বিশ্বাস হয় না; মদ যে 
বাবা স্বয়ং প্রেমঠাদ | 

২য় সহচর। ঠিক-_ঠিক, কবি বল্ছেন__ 

[সুরে ] আমি মদের মহিমা! কিব! জানি? 
আমি হেথা হোথা। ধাই, চাট খুঁজে বেড়াই, 
( বলি ও মদ ) তোমার প্রেমের কিবা জানি? 

বিজয় | বাবা, বেশ জমিরে তুল্চো বাবা! বলি ওহে ভায়া! 
তোমাদের দেশে এলাম গোটাঁকতক ভ্ডানাকাট? পরী টরি নিয়ে এস। 

১ম সহচর। আজ্জে, খবর দিয়েছি__এলে। বলে; এ ষে সোণার 
ঠাদদের চূড়ো দেখা দিয়েছে । 


প্রথম দৃগ্ত। ] বাজ্যজ্ী। 


২য় সহচর। তাই নাকি বাবা! বল হরি হরিবোল-_বল হরি 
হরিবোঁল 


গীতকণ্ঠে নর্তকাগণের প্রবেশ । 


নর্ভকীগণ।-_. 
গীত। 
প্রেম-মদিরা পানে হয়েছি গো মাতোয়ারা। 
ধর স্নিগ্ধ হিয়াপরে, আমর! যে পথহারা ॥ 
কৌথায় মোর! যাচ্চি ভেসে, কোথায় গিয়ে মিল্বে! শেষে, 
ঘটবে কিবা অবশেষে, হয় তো হবো! দিশেহারা ॥ 
নেশায় আখি চুল্কুল্‌, ডাক্ছে নদী কুল-কুজ, 
যায় বুঝি ভেসে হুকুল, প্রেমের নেশা স্থষ্টিছাড়া ॥ 
শহচরগণ। বেশ গেয়েছ মাণিক ! প্রাণ জুঁড়য়ে গেল। 
বিজয়। আমার তো৷ বেশ ভাল লাগছে না। 
সহচরগণ। বটে-_তবে গান ভাল হয়নি ; প্রাণ জুড়িয়ে গেল না। 
বিজয়। আরে ছ্যাঃ--একে মধুহীন, তাতে আবার বরা ফুল, 
ওতে কি বিজয়চন্দ্রের মন মজে! আচ্ছা বাবা, এসেছ. একটু ভাল 
ক'রে গাও। 
নর্তকীগণ।-_ | 
গীত । 
আমরা নই মধুহীন ঝর! ফুল। 
তা হ'লে কি আস্তে৷ ধেয়ে যত অলিকুল ॥ 
ঝর! ফুলে রয় না মধু, জানে ভাল ভ্রমরা যাদু, 
ছুটে এসে প্রাণের বধু, শুধু ফোটাতে। না ছুল। 


(৫১ ) 


ল্লাজাতী [ দ্বিতীয় অঙ্ক। 
মধুভর! মোদের হিয়া, পরাণ ভ'রে মধু পিয়া, 
| অধরে সে অধর দিয়া ভুলে যায় দেশ কুল ॥ 
সেহাগভরে হেলে ছুলে, ফোট! ফুলে ভ্রমর এলে, 
প্রেম বাতামে পড়ি চ'লে হয় না তাতে ভুল ॥ 
বিজয়চন্্র। বেশ- বেশ, স্ন্দর গেয়েছ মাণিক !। প্রাণ তর ক'রে 
ছেড়ে দিয়েছ। এখন একটু বিশ্রাম করগে। কে আছ? 


জনৈক প্রহরীর প্রবেশ । | 
বিজয়চন্ত্র। যাও, এদের যত্ব ক'রে আমার বিশ্রাম-কঙ্ছে নিয়ে 
ষযাও। এদের শুশ্রুধার যেন কিছু মাত্র ক্রটি না হয়। 
প্রহরী । যথা আজ্ঞা দেব! 
[ নর্তকীগণ ও প্রহরীর প্রস্থান । 
১ম সহচর । বাবা, আধার ক"রে দিয়ে গেল যে, প্রীণ যে হাপাই 


হাপাুই কর্চে। ঢাল মদ-_হরদম খাও, এখনই ফর্সা হ'য়ে ষাবে। 
[ মগ্কপান ] 


বেগে অপণাদেবীর প্রবেশ । 


অপর্ণা। একি ! মালবরাজ? আপনি মন্তপানে উন্মত্ত! সামান্ত 
একটা যুদ্ধে জরলাভ করে নিশ্চিন্ত হয়ে মদিরাম্োতে গা ভাসিয়ে 
দিয়েছেন! রমণীর কলকঠে নিজের শৌধ্য-বীর্য সব ভাসিয়ে দিয়ে- 
ছেন! কিন্তু আপনি জানেন না যে, এক বিরাট-বাহিনী কনোজ- 
সিংহাসন অধিকার কর্বার জন্ত ছুটে আস্ছে! সে যেসে শক্তি নয় 
মালবরাজ ! ভারতের সর্বপ্রধান শক্তি । 
বিজয়চন্ত্র। গৌড়েশ্বরী ! আমি মদিরাপান করলেও কভব্য কন্মে 
কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখাইনি। বলুন দেবী! এমন শক্তিমান কে 
( ৫২ ) 


প্রথম দৃশ্তা।] বাজী 
যে, মালব ও গৌড়ের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ1 করতে 


সাহস করে? 

অপর্ণা । দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রাস্ত মহারাজ পুলকেশী আর 
থানেশ্বরের মহারাজ রাজ্যবদ্ধীন সন্মিপিত শক্তিতে কনোজের দিকে 
ছুটে আস্ছে। রাজ্যশ্রীর কারামোচন, আর আপনাদের নিপাত- 
সাধন এ যুদ্ধের উদ্দেশ্ট ; আমার বিশ্বাস, এখন থেকে সতর্ক না হলে 
তাদের উদ্দেশ্ঠ সফল হ+য়ে ষাঁবে | 

বিজয়চন্দ্র। কোন চিস্তা নেই গৌড়েশ্বরী! কনোজের সুদৃঢ় দুর্গ 
আমাদের হস্তগত--কনোজের রাজশক্তি আমাদের পদাঁনত-_-কনো- 
জের কুবের ভাণ্ডার রাজকোষ আমাদের করায়ভ্ত। পুলকেশা ব! রাজ্য- 
বদ্ধনের কোন শক্তি নেই যে আমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করে! কোন 
চিন্তা করবেন না দেবী! আপনি চলুন; আমি এখনই গৌড়েশ্বরের 
সহিত সাক্ষাৎ ক'রে পরামর্শসভাঁয় যোগ দিচ্চি। 

অপর্ণা । উত্তম 3; কিন্তু মালবরাজ ! নিজেকে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান 
মনে ক'রে নিশ্চিন্ত থাক রাজনীতির নিয়ম নয় । 

| প্রস্থান। 

৩য় সহচর । আজ্ঞে ইনি কি গৌড়ের মহারাজ ? 

১ম সহচর। আরে ম'লো, নি ষে স্ত্রীলোক; চোখে দেখতে 
পাচ্ছিস্‌ না, ইনি গৌড়ের মহারাণী? অনেক শীস্তর-টান্ত্র পড়া-শোনা 
আছে। 

৩য় সহচর | বটে ! মহারাজ মানে বেটাছেলে ? তা হলে বাঙ্গলা- 
দেশে মেয়ে মানুষেরা পুরুষ মাহষের কাজ করে, আর পুরুষ মান্ষে 
মেয়ে মানুষের কাজ করে? আচ্ছা বাবা, তাহলে প্রসব করে কি 
কঃরে? 


( ৫৩ ) 


ল্লাজ্যওজী। [ দ্বিতীয় অঙ্ক। 
২য় সহচর । এঁটে বাদ,এঁটে যদি পারতো, তা হ”লে কি আর 
বাঙ্গলায় জায়গা হতো বাব! ! 
বিজয়চন্ত্র । দূর ছাই, সব মাটী ক'রে দিলে। একটু নিশ্চিস্তমনে 
যে শ্ফুত্তি করবো, গৌড়েশ্বরীর চক্ষে তা সহ হয় না। চল হে, আজকের 
মত ওঠ যাক্‌। বাজ্যশ্রীর সঙ্গে যেদিন আমার বিয়ে হবে, সেদিন 


তোমাদের মদে চুবিয়ে রাখবো | 
সহচরগণ | প্রাণ খুলে হরি বল, চল রে মন ঘরে চল। 
[ সকলের প্রস্থান । 
ভ্িতীম্ত দুস্া। 
কুটার। 


কতিপয় অনুচরসহ কাঁপালিকের প্রবেশ ৷ 


কাপালিক | শোন আমার বিশ্বস্ত প্রাণাধিক শিষ্যাগণ ! আজ 
বিশেষ সতর্কতার সহিত কুটারের চতুদ্দিকে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান কর্‌বে। 
আজ আমার মন যেন বল্ছে, আমার এক মাসের চেষ্টা আজ সফলতা 
লাভ করবে । অর্ধাচীন হর্ষবদ্ধন প্রাতে মুগয়ায় বহির্গত; কমলিনী 
পুষ্পচয়নে দূর বনে প্রবিষ্ট । কমলিনীকে করায়ত্ত করতে হলে একমাত্র 
উপায় হর্ষবর্ধনের উচ্ছেদসাধন | কিন্তু সেই ছুর্বৃত্ত যদি সশস্ত্র থাকে, 
তবে আমাদের কোন শক্তি হবে না যে তার কেশাগ্র স্পর্শ করি । 
আর কমলিনীকে অপহরণ ক*রে নিয়ে গেলে সেই বলদৃপ্ত হর্যবদ্ধন 
যে কোন উপায়ে নিশ্চয়ই আমাদের উচ্ছেদসাধন করুবে। সুতরাং 


(৫৪ ) 


ছিতীয় দৃশ্য | ] ল্ীভ্চ্যঞজ্ী 


কৌশলে কার্যোদ্ধার করতে হবে। বতসগণ! তোমরা প্রচ্ছন্নভাবে 
অবস্থান করগে, আমার ইঙ্গিতে একযোগে ছুর্বৃত্তকে বন্ধন করে 
ফেল্বে। তার নিদ্দিষ্ট স্থানে তাকে বহন করে নিয়ে যাবে; তাঁর- 
পর মহোৎসাহে মহামায়ার সম্মুখে যৃপকান্টে নিক্ষেপ করে নরবলি 
প্রদান করা হবে। কিন্ত সাবধান, কমলিনী ষেন ঘুণাঁক্ষরে তোমাদের 
গন্তব্য পথের পরিচয় না পায়। যাও, নির্ভয়ে চলে যাও । 
অঙ্ুচরগণ। প্রভুর আদেশ শিরোধাধ্য। 
[প্রস্থান । 
কাপালিক। মা! মা! বিশ্বপ্রসবিনী-_জগজ্জননী ! সিদ্ধি দে মা! 
জানি না, কেন আমার সাধনার পথে কোথা হ'তে এক দুদ যুবক এসে 
অন্তরায় হ'য়ে দাড়ালো ! জানি না, কোন্‌ পাপে আমার সিদ্ধিলাভের 
সন্ধিক্ষণে এই মহাবিদ্ব উপস্থিত হলো! সিদ্ধিদায়িনী, আর দুঃখ দিস্‌্নে 
মা) অবোধ সন্তান যদি কোন অপরাধ ক+রে থাকে, ক্ষমা কর্‌ মা! 
ওকি! ওকি ! হর্ধবর্ধন নয়? সর্বনাশ ! এখনও দেখতে পায়নি, এই 
অবসরে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে পড় তে হবে। 
| বেগে প্রস্থান । 


রক্তাক্তকলেবরে হর্ষবদ্ধনের প্রবেশ । 


হর্ষবদ্ধন। উ:--আর পদমাত্র চল্তে পার্ছি না_ অজজ্র শোণিত- 
পাঁতে শরীর অবসন্ন! বনফুল! বনফুল! একটা বন্তবরাঁহে আমাকে 
জীবনসংশয় আঘাত করেছে! এ কি, কুটারদ্বার রুদ্ধ! বনফুল! 
কোথায় গেল ? উঃ-_আর দীঁড়াতে পাচ্ছি না, পায়ের তল! দিয়ে পৃথিবী 
যেন মুনুমুহু স+রে যাচ্চে__মাথাটা কুস্তকারের চক্রের মত বৌ বৌ করে 
ঘুরচে-_[ উপবেশন ] কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আস্ছে, আর বোধ হয় বেশী 


(৫৫ ) 


 স্লাজ্যঞ্জী [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


বিলম্বও নেই। তা হোক্‌, কিছু ছুঃখ নেই, কেবল-_উঃ, বনফুল! 
তোমার পরিচয় আবিষ্কার কর্তে পাঁরুলেম না। ওঃ-_মৃগয়াছলে সমগ্র 
বিন্ধ্যাচলের বনানীরাজি পরিভ্রমণ করেছি । ওঃ_-কোঁথাও কাঁপা- 
লিকের সন্ধান পেলাম নাঁ। বনফুলের পূর্ব-পরিচিত আশ্রম ত্যাগ করে 
সে আবার কোথায় এক নৃতন আশ্রম প্রস্তত করেছে । 
[ নেপধ্যে কাপালিক কর্তৃক চিমটার ভীষণ শব্দকরণ ! 
সহসা সাঁনুচর কাঁপালিকের প্রবেশ । 
[ হর্ষবদ্ধন উত্তেজনাবশে একবার উঠিয় ঈাড়াইল ও তৎক্ষণাৎ 
ছিন্নমূল বৃক্ষের মত পড়িয়া গেল । ] 
অন্চরগণ । জয় কাপালিকের জয় ! [হর্ষবন্ধনকে বন্ধন করিতে 
লাশ্গিল 1] 
কাপালিক | মূর্খ, চীৎকার করিপ নে! যাঁও, নিদ্দিষ্ট স্থানে নিয়ে 
যাও ' | 
[ হর্ষবর্ধনকে স্বন্ধে লইয়! অন্ুচরগণ প্রস্থানোগ্ভত হইল ] 
হর্ষবর্ধন। বনফুল! দৈব বড়ই প্রতিকূল। 
[ অন্ুচরগণের হর্বর্ধনকে লইয়া প্রস্থান 
কাপালিক। মা! মা! এতদিনে তোর অবোধ সন্তানের প্রতি 


দয়া হলো মা! জয় মা কুলকুগ্ডলিনীর জয় 
| বেগে প্রস্থান । 


গীতকষ্টে কমলিনীর প্রবেশ । 


কমলিনী ।-_- 
লীভ। 


জানি না কেন মরমমাঝে জাগিয়া উঠিছে হাহাকার । 
বিবশ কেন হু,য়েছে অঙ্গ অবশ চরণ চলে না৷ আব ॥ 


( ৫৬ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্ত |] ল্রশজ্যঞ্জী 
কি যেন গিয়েছে মোর ছাড়িয়া, আর না আসিবে কভু ফিরিয়া, 
কেন পরাণ উঠিছে কীদিয়া, যেন ছি'ড়ে গেছে হৃদয়-তার। 
নয়নে কেন ছুটে আসে জল, টুটে যায় কেন হৃদয়বল, 
কেন শূম্যময় দেখি সকল, যেন গ্রাসিতে আসিছে অন্ধকার ॥ 
না__দূর ছাই, আর ভাব্বে। না__যাঁই কুটারে যাইও এ কি! 

এখনও রাজকুমার ফিরে আসেন নি, আজ এত বিলম্ব হচ্চে কেন? 
কোন বিপদ হয় নিতো! একি! একি! এই নির্জন কুটীর- 
প্রাঙ্গনে এত রক্তধারা কোথা থেকে এলে? একি । এত মন্ুষ্য-পদ- 
চিহ্ন রয়েছে কেন ? যেন বোধ হ?চ্চে, এখানে বহু লোক সমবেত হ”য়ে- 
ছিল। আমার এ নির্জন কুটারে কি করতে এসেছিল? নিশ্চয়ই 
রাজকুমারের বিপদ হয়েছে । উঃ--হ্ৃদয় ! সহা করতে শেখো। 


কতিপয় ভীল সৈন্যের সহিত দূরে জীবন সিংয়ের প্রবেশ । 
১ম অনচর | দেখিয়ে লে সর্দার! তু রূপ দেখিয়েলে। দেখ্‌, 
হামার কথা৷ ঠিক ঠিক মিলিয়ে গেছে কি না? 
জীবন । হা? বটে রে, রূপটা বড় জব্বর আছে; আখ কুটে। 
ঝল্সে যাচ্চে। মেরা জনম সফল হে! গিয়। ! 


জীবন সিং ও অনুচরগণের প্রবেশ । 
কমলিনী। কে তোমর।? 
২য় অন্ুচর। ইনি ভীল কা সর্দার জীবন সিং। তুহার জব্বর 
রূপের কথা শুনিয়ে সর্দার তুহাকে সাদী কর্তে আসিয়েছে ; হামর! 
সব সাদী কা যাত্রী হইয়ে আসিয়েছে। 
কমলিনী। ওহো- রাজকুমার, তুমি আঁজ কোথায়? 
| পতন ও মুচ্ছ। ] 


ল্রাজ্যত্ঞী [ দ্বিতীয় অঙ্ক। 


জীবন। আরে দেখ্‌-_দেখ্‌, পরাণট! ছুটিয়ে গেল কি না দেখ! 
[ অন্চরবর্গের শুশধাকরণ ] আরে ইহার কি পহেলা সাদী হইয়ে 
গিয়েছে ? স্মরণ রাঁখিয়ে দিস্‌, একট? রাজকুমারের নাম করিয়েছে ; ত। 
ষদি হুইয়ে থাকে, হামি সাদী নেই কর্বে। হামি ভালবাসা চাই ; ও 
যদি ওর পরাণ মন অপর জনকে সঁপিয়ে থাকে, তবে উহার রূপযৌবন 
হামার কুচু ফয়দা আস্বে না। 

কমলিনী | ওগো । তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আমাকে 
আমার রাজকুমারের কাছে দিয়ে এস। আমি যে তাকে নিরাপদ 
দেখতে না পেলে এক দণ্ডও বাচবে না। 

জীবন। রাজকুমার তুহার এমোন কে আছে, যার অদর্শনে তু এক 
লহম। বাচিয়ে থাকতে পার্বি নে। 

কমলিনী। সে আমার দেবতা_সে আমার দেবতা, সে আমার 
সংসার-বারিধির ঞ্বতারা ! 

জীবন। আরে তু পরিক্ষার করিয়ে বোল্‌, রাজকুমারক1 সাথ তু 
সাদী করিয়েছিস্‌? 

কমলিনী। নাজর্দার! এমন কি সৌভাগ্য করেছি যে, দেবতাঁর 
সঙ্গে মানবীর বিবাহ হবে? মন্ত্য স্বর্গে মিশে যাবে ? 

অঙ্গচরগণ। হো-হোঁহো সর্দার! তুহার কপাল আচ্ছা জৌলস 
আছে এ স্বন্দরী এখনও কুমারী আছে | ইহারে তুহার সাদী করতে 
কুছু বাঁধা নেই । 

জীবন। আরে কুছু বাধা নেই! এ সুন্দরী! তুহার রূপের 
নেশায় হামি পাগল হুইয়ে গেছে : হামি তুহাকে সাদী করতে চাহে, 
তুহার জবান হামাকে শুনায়ে দে! 

কমলিনী। সর্দার! প্রাণে একটুও শাস্তি নেই ; যতক্ষণ পধ্যস্ত 


(৫৮ ) 


দ্বিতীয় দৃষ্ত |] ল্লাজ্যক্তী 


বাঁজকুমারের কুশল সংবাদ অবগত হতে না পাঁচ্চি, ততক্ষণ পর্যস্ত আমার 
প্রাণটা হু-ছু ক”রে জ”লে যাচ্চে। চতুর্দিক অস্বস্তির ধূমজালে সমাচ্ছন্ন। 
কিছু দেখতে পাচ্চিনে, কিছু শুন্তে পাচ্চিনে | 

জীবন। তু হামাকে সাদী কর্‌, তুহার পরাণ জুড়িয়ে যাবে। দো 
হাজার ভীল তুহার পারের নফর হইয়ে থাকবে । 

কমলিনী। জর্দার ! তোমার পায়ে পড়ি। অমন কথা আমাকে 
বলো না; আমি মনে মনে শপথ করেছি যে, যদি রাঁজকুমারকে নিরা- 
পদ দেখতে না পাই, তবে জীবন ত্যাগ করবো । 

জীবন । আচ্ছা সুন্দরী, তু সবুর করিয়ে যা তো! এখানে আস্বার 
সময় একটা গভীর বনে হামি একটা মানুষের কাতর স্বর শুনিয়ে হামার 
একটা লোক পাঠিয়ে দিয়ে আসিয়েছে, সে এখনই ফিরিয়ে আস্বে। 

২য় অনগচর। হাঁরে জর্দার, তু ভূল কর্ছিস্‌ কেন রে? তুও তো 
শপথ করিয়েছিলি, উহাকে সাদী কর্বিই কর্বি; এখন পিছাচ্ছিস্‌ 
কেন রে? 

জীবন । হী হা, হামার শপথ মনে পড়িয়েছে বটে! এ সুন্দরী, 
হামি তুহাকে এখনই লইয়ে যাবে । এই-_তীর ধক সব বীধিয়ে লে। 

অন্ছচরবর্গ। জয় সর্দার কি জয়! 


জনৈক অনুচরের প্রবেশ । 


জীবন | আরে কি সংবাদ, বনের মধ্যে কি দেখিয়েছিস্‌ ? 

অনুচর। সর্দার ! সেই কাপালিক ঠাকুর একট। রাজপুতকে বাঁধিয়ে 
লিয়ে যাচ্চে। বনু লৌকজন সাথে আছে ; হাঁমি একা? সাহসে কুলায় না । 

কমলিনী । সর্দার! সদ্দীর! তুমি আমার রাজকুমারকে রক্ষা 
কর, আমি তোমার ইচ্ছায় বাধা দেবে না। 


॥ ৫৯ ) 


ব্াজ্যত্ী। | [ দ্বিতীয় অঙ্ক । 
জীবন । তু শপথ ক'রে বল্ছিস্‌? 
কমলিনী। হা] সর্দীর, আমি ধর্ম সাক্ষাৎ ক+রে বল্ছি। 
জীবন। উত্তম; এই-_সব ্ষুত্তিসে চলিয়ে চল্। কাপালিক 
ঠাকুর আশ্রম বদলিয়ে ফেলিয়েছে। বন জঙ্গল পাহাঁড় নদী সব ঢু'ড়িয়ে 
ফেল্তে হবে। স্ুন্দরীকে সবার মাঁঝখাঁনে করিয়ে নিয়ে চল্‌--খুব 
ছুসিয়ার। [ শ্রেণীবন্ধভাবে দণ্ডায়মান ] 
অনুচরগণ |-_ 
| গীত । 
হিঃ হিঃ হিঃ সর্দার কা! সাদী চলিয়ে চল্‌ শান্-শ।ন্‌। 
এ যে আসমান কা! পরী, আয় গোড় পাকৃড়ি, সামালো৷ জবান ॥ 
বড়। বড়া বরা মারিয়ে মোরা কর্বে পাহাড় সমান । 
পেট্টা! পুরিয়ে মাস থাবে হাজার হাঁজার জোয়ান ॥ 


ঢক্‌ ঢক করিয়ে দারু পিয়ে নেশীয় ভরপুর পরাণ । 
স্কক্ডিতে লাগাও ভাই দাদীর গান ॥ 


[ সকলের প্রস্থান । 


ততীন্ত দুস্ঠ্য | 
প্রাসাদ । 
চিন্তাশীল রাজা শশাঙ্ক সিংহাসনে উপবিষ্ট । 


শশান্ক | চারিদিকে এক জমাট অন্ধকাঁর বেধে রয়েছে । আমি 
কোন দিকেই পথ দেখতে পাচ্ছি না! মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে 
বটে, কিন্তু পরক্ষণেই গভীরতম অন্ধকার এসে দেখ! দিচ্চে | বাঁজ্য- 


( ৬৩০ ) 


তৃতীয় দৃশ্ত 1] লাজ্যত্। 
শ্ীকে দেখলে মনে হয় না যে তার হিন্দুধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ 
আছে। তার অপার্থিব চরিত্রবলে আমার বিদ্বেষ-বন্ি নির্বাপিত 
হয়েছে । কিন্তু বন্ধু মালবরাঁজকেই বা কিরূপে অবিশ্বাস করি! 
গৌড়েশ্বরীর অলঙ্ব্যনীয় যুক্তিই ব| কিরপে উপেক্ষা করি! আর সেই 
তেজঃপুঞ্জ তান্ত্রিক ভৈরবানন্দ_-না থাক্‌, আর চিস্তা করবো না। তার 
পর একদিকে প্রবল পরাক্রান্ত দাক্ষিণাত্যের অধিপতি পুলকেশী আর 
মহারাজ রাজ্যবর্ধন এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ছুটে আস্ছে। কার 
সাধ্য, তাদের গতিরোধ করে? তাই তো,কি করি! 


গীতকণ্ঠে বিবেকের প্রবেশ । 
বিবেক ।-_ | 
লীভ। 
সামাল সামাল এবার তোর ডুবূলে! তরী । 
এখনও ফেল্‌ না বেধে আছে যে তোর বিবেক-দড়ী ॥ 
বড় বড় আস্ছে তুফান, দেখতে যেন পাহাড় সমান, 
লাগলে আঘাত হবে দুখান, বৃথা কেন করিস্‌ দেরী ? 
( তোর) কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার, যত কিছু দেখছিস আঁধার. 
প্রেমের দীপ জ্বাল্‌ একবার, দেখবি ফরসা চারিধার ॥ 
ৃ | প্রস্থান । 
শশাঙ্ক । সত্যই তে» কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার ছেড়ে দিলে 
সব ফাকা । প্রেমের আহ্বানে বিশ্বকে ডেকে বুকে তুলে নিলে পরম 
শীস্তি! সেকি স্বর্গীর সৌন্দধ্য ; সে যে মত্ত নন্দনের শোভা, দেবতার 
মনলোভা 1 তবে--তবে আর কেন রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করে রাখি ? 
মুক্ত গগণের পাখী ছেড়ে দিই, তারপর আমার ভাগ্যে যা আছে তাই 
হবে। কিন্তু গৌড়েশ্বরী কি বল্বে? | 


( ৬৯ ) র্ঘ 


ল্াজ্যত্ী। | [ দ্বিতীয় অঙ্ক 
গীতকঠে আশা-কুহকিনীর প্রবেশ । 


আশা-কুহকিনী ।-_- 
লীভি | 


বল্বে শেষে মুচকে হেসে তোকে একটী গাধা। 

যাস্নে ফিরে এসে এতদুরে, তুই কিনে পেলি বাধা ; 

সবাই যাকে বলে ছিঃ, বাকী তার রইলে! কি, 

ছেড়ে দিলি রাজ্য-কামন।,__ 
সবার বড় হ'তে হ'লে, মায়া দয়া যাও ভুলে, 
রত আছে অগাধ জলে (জান তো) পদ্মুবনে কাদ। ॥ 
শশাঙ্ক । না_যখন অগ্রসর হয়েছি, তখন শেষ পধ্যস্ত দেখবো 

ভালই হোক্‌, আর মন্দই হোঁকি। যখন নেমে পড়েছি, তখন তল- 
দেশ পধ্যস্ত দেখ কো । 


গ্রহচাধ্যব্ূপী ছদ্মবেশী নিত্যানন্দের প্রবেশ । 


নিত্যানন্দ। মহারাজের জয় হোক্‌ ! 

শশাঙ্ক । [আসন ত্যাগ করিয়া ] আনস্গুন--আসম্মুন, সান্ষগ্রহে আসন 
গ্রহণ করুন। [অন্ত আসনে নিত্যানন্দ উপবিষ্ট হইল] মহাশয়ের 
পরিচয় জান্তে পার্লে বড় সুখী হই। 

নিত্যানন্দ। বিফলানন্ত শাস্ত্রানি বিবাদন্ডেু কেবলম্‌, 

সকল জ্যোতিষং শান্ত্রং চন্ত্রার্কোযস্ত সাক্ষিণৌ ॥ 

মহারাজ । এমন যে জ্যোতিষ শান্ত, এই শাস্ত্র আমার উপজীবিক!। 
আমি যে কোন ব্যক্তির মুখাঁবলোকন করে ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান 
বলে দিতে পারি। মহারাজ! এখন কনোজের ভাগ্যবিধাতা, সুতরাং 
পরীক্ষণ? প্রার্থনীয় । 


( ৬২ ) 


তৃতীয় দৃশ্ত । ] ল্াজ্যত্তী। 


শশাঙ্ক । উত্তম; বলুন দেখি গ্রহাচাধ্য, এখন আমি কি ভাব্‌চি? 

নিত্যানন্দ। এখন আপনি ভাবছেন, ঠিক আমার মত দেখ্‌তে, 
আপনার একজন হিতৈষী বন্ধু ছিল, সেই বন্ধুর কথ! । 

শশান্ক। অদ্ভুত জ্যোতিষী, বলুন দেখি-_-এখন আমার সময়টা 
কেমন যাচ্চে? | 

নিত্যানন্দ। অতি উত্তম! কিন্তু শীত্ই আপনার একট! বিপদ 
হবে। 

শশাঙ্ক । কেন প্রভু? 

নিত্যানন্দ। দেখুন, আপনার জন্মলগ্নের সপ্তম স্থানে একটা স্ত্রাগ্রহ 
এসে জুটে পূর্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করছে; সে একটী বিপদ বাঁধিয়ে না 
দিয়ে কিছুতেই ছাড়বে নাঁ। জানেন তো মহারাজ, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী ! 

শশাঙ্ক । আচ্ছা প্রভু! এর কোন প্রতিকার নেই? 

নিত্যানন্দ। আছে; বড় শক্ত,_সংসার-আশ্রম ত্যাগ করা। কিন্তু 
আমিও বল্ছি, আপনি তা পারবেন না। বিবেক ও আশার লড়াইয়ে 
আপনার বিবেক বহুবার পরাজিত হয়েছে । আপনার হৃদয় ভাল ছিল, 
কিন্ত তিনটে গ্রহ এক জীয়গার জুটে সব মাটী করে দিয়েছে । 

শশাঙ্ক । ঠাকুর! ঠাকুর ! আপনি সামান্ত জ্যোতিষী নন) 
আপনি দেবতা যদি দয়া করে এসেছেন, তবে আমার কাতর প্রার্থন।, 
আপনি আমায় ত্যাগ করে যাবেন না। এই আপনার চরণ ধরে 
থাকৃলাম, কিছুতেই ছাড়বো না। [ পদধারণ ] 

নিত্যানন্দ। আহা, করেন কি মহারাজ ! উঠুন--উঠুন, ওদরিক 
ব্রাহ্গদ কোথায় আর যাবো ! যতদিন রাঁথ্বেন, সঙ্গে সঙ্গেই থাকৃবো। 
ই! তবে একটা কথা-_ 

শশান্ক। আদেশ করুন। 


£ ৬৩ 


ব্লাভ্যন্তী | [ দ্বিতীয় অঙ্ক। 


নিত্যানন্দ। মহারাণী ষদি তাড়িয়ে দেন? কারণ আপনার ললাট 
দেখে বোধ হচ্চে, একবার যেন আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মহারাণী 
কাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ! | 

শশাঙ্ম | ধন্য আপনার শিক্ষ।! প্রভু, আর লজ্জা দেবেন ন1; 
আপনি সর্বজ্ঞ, বুঝতে তে! পার্ছেন। সে বন্ধুর জন্য আমার প্রাণে 
কত ব্যাথা বেজে আছে। বলুন প্রত! সেই আমার পরম হিতৈষী 
বন্ধুবর পপ্ডিতজীকে আর এ জীবনে দেখতে পাবো কি ন1? 

নিত্যানন্দ। পাবেন, কিন্তু বড় অসময়ে দেখতে পাবেন। যে 
হিতৈষী, সেকি আপনার হিতকামনা ভুলতে পারে ! রসের মধ্যে যে 
কোন ত্রব্য নিক্ষেপ করুন ন। কেন, রস বথা সাধ্য স্মিষ্টই ক'রে থাকে । 


অপর্ণাদেবীর প্রবেশ । 
শশাঙ্ক । গৌড়েশ্বরী ! নাঁ-না কনোজেশ্বরী ! আজ আমার পরম 
সৌভাগ্য | 
অপর্ণা । সখা !-- 


শশান্কধ। এই এক মহাপুরুষকে লাভ করেছি, ইনি অদ্ভুত 
জ্যোতিষী; তোমার মুখখানা! দেখে, তোমার মনের কথা _-ভূত ভবিষ্যৎ 
বর্তমানের কথা সমস্ত কলে দিতে পারেন । ইনি একজন বিখ্যাত 
প্ডত । | 

অপণ1। আবার পণ্ডিত জুটিয়েছেন? দেখুন, আমি এ পণ্ডিত 
জিনিষটা বড় পছন্দ করিনে। 

শশাঙ্ক । নানা, ইনি পণ্ডিত নন--ইনি গ্রহাচাধ্য | 

অপণা1। আচ্ছ। বেশ) বলুন তে। আচাধ্য ঠাকুর, আমার জীবনের 
প্রধান লক্ষ্য কি £ 


( ৬৪ ) 


তৃতীয় দৃশ্ত | ] লশজ্যতী 


নিত্যানন্দ। ভারতের একছত্রী সিংহাসন | 

অপর্ণা। সত্যই মহারাজ ! ইনি একজন অদ্ভূত জ্যোতিষী । আচ্ছ। 
আচাধ্য ঠাকুর, বলুন তো, আমার মনের মধ্যে প্রধান অশান্তি কি? 

নিত্যানন্দ। আপনার একমাত্র পুক্র আপনার অবাধ্য হ'য়ে হরি- 
নামে উন্মত্ত । 

অপর্ণা । ঠাকুর! আপনি কেবল জ্যোতিষী নন, আপনি সর্বজ্ঞ 
মহাপুরুষ । আপনাকে দয়া ক'রে এখানে থাকতে হবে। এই রাজ- 
সংসারে আপনার অবাঁধ গতি থাকৃবে; কোন কষ্ট হবে না। 

নিত্যানন্দ। মা! আমি এখানে থাকবো ব'লেই বন্থ স্থানে ঘুরে 
ঘুরে আপনার কাছে এসেছি । কিন্তু ম|! আমার প্রতি যেদিন 
বিরক্ত হবেন, সেই দিনই চ'লে যাঁবো। 


মালবরাঁজ বিজয়চন্দড্রের প্রবেশ । 


শশাক্ধ। এস বিজয়! আজ আমর একজন অদ্ভুত জ্যোতিষী 
লাভ করেছি। এঁকে তুমি যা জিজ্ঞাসা করুবে, তোমার ঘুখ দেখে 
ইনি সব কলে দেবেন । 

বিজয়চন্ত্র। বটে; আমি একৃবার পরীক্ষা ক'রে দেখবেো। 
আচ্ছা গ্রহাচাধ্য ঠাকুর! বলুন দেখি, আমার জীবনের প্রধান 
আঁকাজ্ষ! কি? | 

নিত্যানন্দ। সে কথাটা আমি আপনাকে লিখে দেখাবো; সকলে 
জান্তে পারলে আপনার অনিষ্ট হ'তে পারে | [কাগজে লিখন ] 

বিজয়চন্ত্র ; আচ্ছ! তাই দেখান । 

নিত্যানন্দ। এই দেখুন। [কাগজ দিলেন ] 

বিজয়চন্ত্র। [পাঠ করিয়া স্বগত ] সর্বনাশ! এ যে সর্বজ্ঞ) 


৫ ২" ৬৫ 1 


& 


আমি রাজ্যত্রীর প্রণয়াকাজ্ষী, এ জগতে একমাত্র আমি ও গুরুদেব 
ভিন্ন আর কেউ জানে না। যাঁক্‌, সামলে নিতে হবে । [প্রকাণ্ঠে ] 
হাঁ-_দেখ্ছি আপনার জ্যোতিষশান্ত্র জানা আছে। কারণ আপনি 
অনেকটা বলেছেন বটে); তবে হিন্দুধর্মের উন্মতিসাধনই আমার 
জীবনের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্ত, তা আপনি তো৷ সবই বুঝ্তে পার্ছেন। 

নিত্যানন্দ | তা পেরেছি বৈকি, নইলে আর বল্ছি কি ক'রে? 
তবে এটাও ঠিক, ও সঙ্বল্প ত্যাগ না করলে মাঝ গঙ্গায় নৌকাডুবি | 

বিজয়চন্ত্র | আচ্ছা, ও সব বিষয় আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবে৷ 
এখন; আমাদের মৌভাগ্য যে আপনার মত একজন জ্যোতিষীর দর্শন 
ঘটলো । বন্ধু। আমি এসেছিলাম । 

শশাঙ্ক । বেশ তো, আমিও বড় চিন্তান্বিত! কে আছে এখানে ? 


জনৈক প্রহরীর প্রবেশ । 


আচাধ্যঠাকুর ! আপনি পথশ্রমে ক্লাস্ত আছেন; এর সঙ্গে গিয়ে 
দয়া ক'রে বিশ্রাম লাভ করুন। [প্রহরীর প্রতি] এঁকে উত্তম বাস- 
স্থান দেবে । 
প্রহরী । যথ! আজ্ঞা মহারাজ: 
[ প্রস্থান । 
নিত্যানন্দ। মহারাজের আবাঁর কখন সাক্ষাৎ পাবে।? 
শশাঙ্ক । যখন আপনার দয়। হবে। 
নিত্যানন্দ। তবে এখন আসি। [স্বগত ] বাবা বিজয়চন্্র, 
কৌশলে আমাকে সরালে ! সরাঁও বাবা, আমিও ছিনে জৌঁক_-লেগেই 
আছি। 
| [ প্রস্থান । 
( ৬৬ ) 


তৃতীয় দৃশ্য |] লাজ্যন্তী 


বিজয়চন্ত্র। শশাক্ষ, তুমি আমায় ডেকেছ ? 

শশান্ক | হা ভাই! আমাদের সম্মুখে আবার এক নূতন বিপদ- 
রেখা দেখা দিয়েছে-_তুমি সমস্তই শুনেছ। এখন কি সদ্যুক্তি, তাই, 
বল,__বিপক্ষের দূত আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুছে । 

বিজয়চন্দ্র। এঁষেগুরুদেব এসে পড়েছেন; তবে আর ভাবন। 
কি! আমুন--আসুন প্রত ! 


ভৈরবানন্দের প্রবেশ । 


শশাঙ্ক । আসম্ুন-_আন্তন ! দাসের প্রণাম গ্রহণ ককরুন। 
| সকলের প্রণাম করণ ]. 

অপর্ণা। বাবা! আপনার আস্তে এত বিলম্ব হ'লে! কেন ? 

ভৈরবানন্দ। মা! তোমাদেরই বিষয় এতক্ষণ অনন্তমনে চিন্তা 
কর্ছিলাম; ভারতের ভবিষ্তং গগণ কোন্‌ বিচিত্র রংয়ে রঞ্জিত হবে, 
তাই ভাব্ছিলাঁম। 

শশাঙ্ক । প্রভূ! বিপক্ষের দূত উত্তরের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করুছে। 
দাক্ষিণাত্যের একছত্রী রাঁজাধিরাজ মহারাজ পুলকেশী আর গ্রবল 
পরাক্রীস্ত মহারাজ রাজ্যবদ্ধন অগণিত সৈম্ত নিয়ে কনোজসীমাস্তে 
উপস্থিত। বলুন প্রভূ! এখন এ সঙ্কট সময়ে আমাদের কর্তব্য কি £ 

ভৈরবানন্দ। বস! আমি এতক্ষণ এ সব বিষয়ে চিন্তা কর্‌- 
ছিলাম। বিপক্ষের বলাবল, তাদের সৈম্তসংখ্যা, তাদের অবস্থিতি, 
তাদের উদ্দেশ্ত, এক এক ক'রে আমাদের কি কর্তব্য, তা এক প্রকার 
নির্ণয় করেছি । উপস্থিত তোমাদের মতামত আমি জান্তে চাই। 
মা গৌড়েশ্বরী! এ বিষয়ে তোমার কি মত? 


( ৬৭ ) 


নীজ্যভ্রী। [ দ্বিতীয় অঙ্ক। 


অপর্ণ]। বাবা! আমার মতে বিপক্ষের সান্ুকুলে এক সন্ধির 
প্রস্তাব করে দূতকে প্রসন্নচিত্তে বিদায় দান কর|। 

বিজয়চন্দ্র। বিপক্ষের সানুকুলে সন্ধির প্রস্তাব ! 

ভৈরবানন্দ। হা বস! এ রাজনীতি; এ প্রণ্যক্ষেত্রে দান- 
সাগর নয়। তারপর মা? 

অপর্ণা। তারপর বিপক্ষ যখন সান্ুকূল সন্ধির প্রস্তাবে নিশ্চি্ত- 
মনে অবস্থান করুবে, সেই স্থযোগে আমাদের সমগ্র শক্তি নিয়ে নিশি- 
যোগে অতকিতভাবে তাদের শিবির আক্রমণ করুতে হবে; তা হলেই 
বিজয়-পতাকা অতি সহজেই আমাদের করায়ত্ত হবে। 

ভৈরবানন্দ। ধন্য গৌড়েশ্বরী ! ধন্ত তোমার বুদ্ধি! ধন্ত তোমার 
প্রতিভা ! আমিও বহু চিন্তার পর এইরূপই নির্ণয় করেছিলাম । 
যাণ্ড বিজয়! বিপক্ষের দুতকে সপম্মানে এই প্রস্তাব উত্থিত ক'রে 
বিদায় দিয়ে এস। 

বিজয়চন্দ্র। গুরুদেবের আদেশ শিরোধাধ্য । 

| প্রস্থান । 

শশাহ্ক। প্রভু ' এখন আমাদের বর্তমান কর্তব্য কি, আদেশ 
করুন। 

ভৈরবানন্দ। রাজ্যশ্রীকে এখানে নিয়ে আস্বার জন্য আদেশ 
কর। 

শশাঙ্ধ। দৌবারিক ! 


প্রহরীর প্রবেশ । 


শশাক্ষ। কারাগার হ”তে বন্দিনী রাজ্যশ্ীকে সত্বর এখানে নিয়ে 
এস। 


( ৬৮ ) 


তৃতীয় দৃশ্ত |] ল্াজ্যত্তী 

প্রহরী । যো হুকুম মহারাজ ! 

[প্রস্থান । 

ভৈরবানন্দ। প্রহরীগণের কঠোর শাসনে রাজ্যত্রী কি এখনও 
তন্ত্-মন্ত্রে দীক্ষিত হ+তে স্বীকৃত হয়নি ? 

অপর্ণা। না প্রভূ! রীজ্যশ্রীর অদ্ভুত হৃদয়বল। আমিও কড়া 
হুকুম দিয়েছি, যে কোন উপায়ে তাঁকে আমাদের মতে আন্তেই হবে| 

ভৈরবানন্দ। ই1 মা! রাজ্যপ্ী তন্ত্-মন্ত্র গ্রহণ করেছে, এ সংবাদ 
যদি এই বৌদ্ধপ্রধান দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে আমাদের সৈন্ঠের 
অভাব হবে না__খাগ্ভের অনাটন পড়বে নাঁ_বিশ্বীসঘাতকতা আসবে 
না; সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষের প্রবল উত্তেজনা মুলহীন বৃক্ষের মত নিশ্ডেজ 
হয়ে পড়বে। 

শশাঙ্ক । উঃ-_রাজনীতি কি জটালতাপূর্ণ ! 


বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ । 
ভৈরবানন্দ! এস বিজয়! দূতকে বেশ সহৃদয়তা দেখাতে 
পেরেছিলে ? 
বিজয়চন্দ্র । হা গুরুদেব, দূত পরম সন্তষ্টচিত্তে প্রস্থান করেছে । 


বেত্রধারিণী প্রহরিণী-পরিবেষ্টিতা শৃঙ্খলা বদ্ধা 
রাজ্যপশ্রীর পবেশ। 


প্রহরিণীগণ | প্রহার করিতে করিতে ] 


লীত্ত । 
চল্‌ বেটা চল্‌-_চল্‌ বেটা চল্‌ । 
চটুপটাপট্‌ মারছি বেত, এতেও নাই চোখে জল ॥ 


( ৬৯ ) 


ল্রাঁজ্য্যত্রী৷ [ছতীয় অঙ্ক । 
বলেছেন রাণী মা, মেরে মেরে কর্বি ঘা, 
লাল টকটকে হবে গ!, তখন দিবি হুনের জল । 
এমনি বেত মার্বি জোরে, ছাল চামড়া যাবে ছিঁড়ে, 
তাজা রক্ত উঠ্‌বে ফুঁড়ে, তখন বোব" যাবে হৃদয়বল ॥ 


রাজ্যশ্রী। পরম কাকণিক দয়াল বুদ্ধদেব! সহা করবার শক্তি 
দাঁও প্রত! 

ভৈরবানন্দ। আচ্ছা, তোমরা এখন নিরন্ত হও। রাঁজ্যগ্রী। আশা 
কৰি, এখন তুমি তন্ত্র-মন্ত্র গ্রহণে স্বীকৃত আছ? 

রাজ্যশ্রী। বাবা! বড় ভুল করছেন; স্বধর্ম্নে নিধনং 
শ্রেয়, পরধর্মঃ ভয়াবহঃ” বলুন বাবা, কেমন ক'রে ধর্শত্যাগ 
করুবে। ? 

ভৈরবানন্দ। তা আমি জানিনে; শোন বাজ্যশ্রী, আমি চাঁই 
এক মন্ত্রে সমগ্র ভারতকে দীক্ষিত করুতে । এখনও যাঁদ তুমি স্বেচ্ছার 
আমার ধন্মগ্রহণ ন। কর, তা হলে তোমার উপর এর চেয়েও 
কঠোরতর ভয়াবহ অত্যাচার হবে। 

রাজ্যশ্রী। বাবা! শত অত্যাচারে, সহম্্ অবিচারে, হৃদয় জয় করা 
যায় না। যে হৃদয়ে স্বার্থপর সংসারে স্বর্গের ছবি ফুটে ওঠে_-বিরাঁট 
মরুভূমিতে করুণার উৎস দেখা দেয়-_অমান্ুষিক উৎপীড়নে প্রেমের 
প্রবাহ প্রবাহিত হয়, জীবন-সংগ্রামের জটীলতায় বিবেকের রশ্মিপথ 
দেখিয়ে দেয়, বাবা, সে হৃদয় আপনি জয় করুতে চান দৈহিক অত্যা- 
চারে? এ আপনার মহীভ্রম ! | | 

ভৈরবানন্দ। বটে! আচ্ছ! দেখা যাক) প্রহরিণীগণ ! নির্দয়, 
ভাবে প্রহার কর ! রাজ্যশ্রীর যদি মতের পরিবর্তন হয়, প্রভূত পুরস্কার 
পাবে। 


( ৭* ) 


তৃতীয় দৃপ্ত |] ল্লাজ্যক্ী 
প্রহরিণীগণ। [ রাজ্যত্রীকে প্রহার করিতে করিতে ] 


স্পূন্ধ্ধ গীতা হস্ণ। 


এমনি বেত মার্বি জোরে, ছাল চামড়। যাবে ছিঁড়ে, 
তাজা রক্ত উঠবে ফুঁড়ে, তখন বোঝা! যাবে হৃদয়বল ॥ 
রাজ্তশ্রী। পরম কারুণিক দয়াল বুদ্ধদেব ! আমায় সহা কর্বার 
শক্তি দাও প্রত ! 


গীতকষ্টে অবধূত গোস্বামীর প্রবেশ । 
শবধৃত।-_ 
গীতি । 


ওরে হবি যদি তুই খাঁটা সোন!। 
অত্যচার-অনলে পুড়ে ময়লা মাটী কাটিয়ে নে না॥ 
অনিত্য এ সংসারতীরে, জন্ম যে তার মায়! করে, 
সিদ্ধ হও প্রেম-হাপরে, তবে তে! তাকে যাবে চেন! ॥ 
কেটে গিয়ে ময়লা মাঁটী, সেদিন তুই হবি খাঁটা, 
কর্বি ত্যাগ কর্মটাটী, এই রকম তো আছে শোন! । 
ব্যবসাদার মেজে ঘসে, কষ্টি পাথরে ক'সে ক*সে, 
দরদত্তর কর্বে শেষে, তখন ছুটে.আস্বে সর্ববজনা ॥ 
| প্রস্থান। 
 প্রহরিণীগণ রাজ্যশ্রীকে প্র্থার করিতে লাগিল ] 
রাজ্যশ্রী। কে তুমি মহাপুরুষ ! অলক্ষ্যে +সে আমার তমসাবৃত 
অবসন্নপ্রায় হৃদয়ক্ষেত্রে উৎসাহের বিমল জ্যোতিঃ ছড়িয়ে দিলে ? 
গুরো ! গুরো ! দিগন্তহীন পরীক্ষা-সাগরের মধ্যস্থলে এসে পড়েছি,_ 
হদয়ে বল দাও-_অকুলে কুল দাও | 


( ৭১ ) 


ল্রাজ্যন্তী [ দ্বিতীয় অঙ্ক। 


বিজয়চন্দ্র। রাজ্যশ্রী, কেন আর অত্যাচীর ভোগ করুছে!? গুরু- 
দেবের প্রস্তাবে সম্মত হও । 

রাজ্যশ্রী। আমার ভ্রাতৃবন্ধু মালবরাজ ! আপনারা হর তে? বিশ্বাস 
করবেন না, এতে আমার কোন কষ্ট হচ্চে না। এদের বেত্রাঘাত 
কুস্তমের আঘাতের চেয়েও আমার কাছে কোমল বলে বোধ হচ্চে; 
নতুবা আমি কি এতক্ষণ সহা করুতে পার্তুম ভাই ! 

অপর্ণা । গুরুদেব! এ ভাবে রাজ্যশ্রীকে আমরা কোন প্রকারে 
স্বমতে আন্তে পারবো শাঁ। আমি নারী, নারীর হৃদয়ে কোন্‌ স্থানে 
ব্যথা দিলে নিদারুণ বাজে, তা আমি জানি | যদি অনুমতি হয়-_ 

ভৈরবানন্দ। গৌঁড়েশ্বরী! যেকোন উপায়ে রাঁজ্যশ্রীকে শ্বমতে 
আন্তেই হবে। 

অপর্ণা । প্রহরিনীগণ ' এই সর্ধজন সমক্ষে রাজ্যশ্রীকে বিবস্ত্র 
ক”রে ফেল। 

[ প্রহরিণীগণ বস্ত্র উন্মোচনে উদ্যত হইল ] 

রাজ্যশ্রী। গুরো।! পরীক্ষ-সাগরে তুফান উঠেছে । ভাসিয়ে 

দিলে _ভাঁসিয়ে দিলে! রক্ষা কর ' 


গীতকষ্টে মৃগাঙ্ষের প্রবেশ । 


মুগাক্ক ।-_ 
লীত্ত | 
মা গে।! করে৷ না করো না অমন কাজ । 
ধ্রম উচ্চ শিরে হেনে| না দারুণ বাজ ॥ 


ছুদিনের তরে এ ভবসংসারে এসেছি গো হেথা, 
সে দিন ফুরালে যেতে হবে চলে, জানি ন৷ গে! কোথা,__- 


( ৭২ ) 


তৃতীয় দৃশ্য | ] ল্লাজ্যউ্তী 


এখনও সময় আছে, শমন আসেনি কাছে, 

দেখছে সে দীড়িয়ে পাছে তোমার পরপারের সাজ । 
ধরি গো চরণে সজলনয়নে গরল করো না পান, 

এ নয়কে! সুধা, বাড়ে ভবক্ষুধা, দেয় না সে চরণে স্থান, 
ও তে নয়কে। জোছনা, শ্সিগ্ধ উজল-বরণা, 

ও যে জ্বালাময়ী বেদনা! প'ড়ো ন1 ভ্রমে অনলমাঝ ॥ 


ভৈরবানন্দ । অর্বাচীন বালক ' সাধধান, তুমি রাজকুমার হ'লেও 
তোমাকে ক্ষমা করুবো না। এ রাজনীতি); এখাঁনে বালকের চপলতা। 
স্থান পাঁয় না। প্রহরিণীগণ ! শরাপ্র বস্ত্র উন্মোচন কর; তারপর 
দেখছি । | 
[ প্রহরিণীগণ বস্ত্র উন্মোচনে উদ্যত হইল ] 


শশাঙ্ক । [ উন্সত্তের স্তাঁয় উদাসভাঁবে ] উঃ, রাজনীতি কি জটিলতা- 
পূর্ণ! কি অত্যাচারের লগ্ন শ্মশান! রাণী গৌড়েশ্বরী! আমি 
রাজনীতি বুঝতে পাঁরুছি না; আমাকে শাস্তি দাও- বেত্রাঘাত কর, 
নইলে আমি রাজনীতি বুঝতে পারুবো না। হাঁঃ-হাঃ-হাঃ, পৃথিবী 
টল্ছে ! এঁ-_এঁ ভূমিকম্প ছুটোছুটি কবুছে। 

অপর্ণা। একি! মহারাজ উন্মাদ হলেন নাকি? 

শশাক্ষ । নানা, আমি উন্মাদ হবে। কেন ? আমি শিষ্য, আমাকে 
রাজনীতি শিক্ষা দাঁও। চারিদিকে অগ্নি জালাও-শিশুর বুকে ছুরী 
বসাও-_দেশের সমস্ত রমণীকে উলঙ্গ ক”রে দাও; নইলে আমি রাজ- 
নীতি শিখতে পারবো কেন? হাঃ - হাঃ হাঃ, সব ছুল্ছে--সব 
ছুল্ছে, পালাই--পালাই, রাজনীতি ! আমাকে রক্ষা কর; তোমাকে 
আমি চিন্তে পারিনি । 

[ বেগে প্রস্থান । 
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ললাভ্্যভী। [ দ্বিতীয় অঙ্ক। 


ভৈরবানন্দ। তাই তো, সত্যসত্যই শশাঙ্ক উন্মাদ হ”য়ে গেল ! 

প্রহরিণীগণ ! তোমরা রাজ্যপ্রীকে এখন কারাগানে রাখগে । অপর্ণা ! 
বিজয় । ছুটে এস। দেখি, শশাঙ্ক কোথায় গেল। 

[ ভৈরবানন্দ, বিজয় ও অপর্ণার প্রস্থান । 

সুগাঙ্ছ। হরি! আমার নিরপরাধ বাবাকে রক্ষা কর। মা! মা! 


আমার বাবাকে ক্ষমা কর। 
| প্রস্থান । 


রাজ্যশ্রী! ভগবন্! প্রভু ! রাজাকে রক্ষা কর । 
| রাজ্যশ্রীকে লইয়! প্রহরিণীগণের প্রস্থান । 


৯ এিরঞারিনরহাতিরিজারিরে 


চতুর্থ দুস্্য | 
রাজপথ । 
নিত্যানন্দ ঠ'কুরের প্রবেশ । 


নিত্যানন্দ। জ্যোতিষের প“জ”কারও আমার জান! নেই বাবা, 
কেবল একটু সাধারণ বুদ্ধি খরচ ক'রে, আর উপর-চালাকি মেরে সেরে 
দিচ্চি। এরই মধ্যে দেশের চতুর্দিকে আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে । 
এক দণ্ডও. সময় নেই, কাতারে কাতারে লোক আস্‌ছে, আর প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করছে; বিরক্ত করে তুল্লে বাবা ! ভাব্লাম এক, আর হ'লো 
এক | মনে করুলাম, রাজাটার একটু উপকার করবো, গ্রহচক্রের ভয়- 
টয় দেখিয়ে সৎপথে নিয়ে যাবো, সে তে! চুলোয় গেল--এখন একট! বদ্ধ 
পাগল! বড় বড় কবিরাজ লেগে গেছে চিকিৎসা করুতে। 


€ ৭৪ ) 


চতুর্থ দৃষ্ত। ] ল্লীজ্যত্ী 


জনৈক অতি বৃদ্ধ যষ্টির উপর ভর দিয়া আসিয়! 
প্রবেশ করিল। 


বৃদ্ধ। গ্রহাচাধ্য ঠাকুর! প্রণাম হই। 

নিত্যানন্দ। এই রে-সেরেছে। আমি গ্রহাচাধ্য ট্রহাচাধ্য নই, 
ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, পথে ভিক্ষা করুতে বেরিয়েছি। 

বৃদ্ধ। হে সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ, এ অধীনকে আর ছলনী করুবেন না, 
'মামি আপনার গৃহে গিয়াছিলাম, সকলে বল্লে আপনি অন্তর্ধান করে- 
ছেন ; যদি দয়! ক'রে দর্শন দিয়েছেন, তবে আর বঞ্চন! কর্বেন না। 

নিত্যানন্দ। [ম্বগত ] বেটারা আমাকে ক'রে তুল্লে কি? 
অশ্বদ্ধান, আবির্ভাব, এই সব বড় বড় আখ্য। দিতে আরম্ভ করলে । না, 
আমি এ পথ ছেড়ে দেবো, বেটার সঙ্গে কথাই কবে না। 

বৃদ্ধ। বলি প্রভু! এই দীন ত্রাঙ্গণের প্রতি কি দয় হবে ন!? 
[ নতজানু হইয়। ] যদি কোন অপরাধ হ'য়ে থাকে, তবে নিজ গুণে 
ক্ষমা ক'রে আমার মনের আধার দূর কণরে দাও দয়াময় ! 

নিত্যানন্দ। আচ্ছা বেটা, তুই যখন কিছুতেই ছাড়বি না, তখন 
বল্‌ তোর কি প্রশ্ন? 

বৃদ্ধ। আজ্জে প্রভু! আপনার অশেষ করুণ1; আজ্ঞে এই দেখুন, 
আমার কিছু সম্পত্তি আছে - তা ছেলে-পিলে স্ত্রী-পরিজন কেউ নেই। 
তা ঠাকুর, একটা__ 

নিত্যানন্দ। বিয়ে করুতে চাও? 

বৃদ্ধ। আজ্ঞে-আপনি সর্বজ্ঞ, আমার মনের কথা সবই তো 
জান্তে পেরেছেন । এখন বলুন প্র ! বিবাহ করলে আমার ছেলে 
হবে কিনা? 


ল্াজ্যজ্ঞী। [ দ্বিতীয় অঙ্ক । 


নিত্যানন্দ। শুক্রের যখন বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছে, ওরসপুক্র 
হওয়া অসম্ভব, তবে ক্ষেত্রজ পুক্র লাভ হবে । 

বৃদ্ধ। ক্ষেত্রজ পুক্র কি প্রত ? 

নিত্যানন্দ। তোমায় স্ত্রীৰূ্প ক্ষেত্রে অপর কর্তৃক যে পুক্র উৎপাদিত 
হবে, সেই তোমায় ক্ষেত্রজ পুক্র বলে পরিচিত হবে। এ ক্ষেত্র 
পুক্র তুমি জীবিত থাঁকৃতেও হতে পারে, আর মরে গেলে তো! 
কথাই নেই। 

বুদ্ধ। রাম! রাম! প্রভো ! ও আদেশ করবেন না। দেখুন, 
আপনি একটু ভাল করে গুণে গেঁথে দেখুন, যাতে আমার অন্ততঃ 
একটা ওরসপুত্র হয় । 

নিত্যানন্দ। [পুঁথি খুলিয়া গণনা করিয়! ] আচ্ছা; একট! উপায় 
আছে । 

বৃদ্ধ। উপায় আছে প্রত ? দয়! ক'রে আদেশ করুন| 

নিত্যানন্দ। দেখ, তোমার বয়স যখন পঞ্চাশের অধিক, তখন 
জ্যোতিষ শাস্ত্রে লিখেছে প্পঞ্চাশৎ উদ্ধং যাবস্তি বয়াংসি, তাবৎ উত্থান- 
মুপবেশনঞ্চ”। অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরের উর্ধবয়স্ক ব্যক্তিদিগের যদি 
বিবাহ কর্তে হয়, তবে তার যত বৎসর বয়স হয়েছে, ততবার তাকে 
উথ্থানমুপবেশনঞ্চ অর্থাৎ কি না ওঠ.বোস করৃতে হবে। যদি 
ততবার ওঠ-বোস কর্তে সমর্থ হয়, তবে তার বিবাহ করলে ওরস- 
পুক্র হওয়া! অসম্ভব নয়। এই কথা আমার শাস্ত্রে লিখেছে । 

বুদ্ধ। প্রভো ! আমার বয়স তো! একাশী বৎসর হয়েছে । তা হলে 
কি আমাকে একাশীবার ওঠ-বোস করুতে হবে ? 

নিত্যানন্দ। নিশ্চয়ই ; যদ্দি সমর্থ হও, বিবাহ কর। শাস্ত্রে কোন 
আপত্তি নেই। তা হলে ওঠ-বোন কর বাবা, আমি দেখি । 


(৭৬ ) 


চতুর্থ দৃষ্ত। ] লাজ্যজ্রী 

বৃদ্ধ। আচ্ছা প্রভো ! তবে আপনি গণনা করুন। [ ওঠ-বোস 
করিতে উদ্ভত ] 

নিত্যানন্দ । ন যষ্টিঃ গ্রহীতব্যা। অর্থাৎ কি না লাঠী হাতে ক'রে 
ওঠা-বস। চল্বে না। বাবা! লাঠীর সাহাধ্য নিও না, তা হ,লে ক্ষেত্রজ 
পুত্র হবে। 

বৃদ্ধ। আচ্ছা প্রভো! এই আমি লাঠী ফেলে দিচ্চি। [টি 
ত্যাগ করিয়া ওঠ বসা করিতে লাগিলেন ] 

নিত্যানন্দ। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ওকি বাবা! দেরী হয়ে যাচ্চে যে! 
৬১ ৭, ও কি, প”ড়ে গেলে কেন বাবা? ওঠ-_ও$, উঠে বোস। 

বৃদ্ধ। প্রভো ! আমার হাত পা এলিয়ে পড়ছে ; আমি যে আর 
উঠতে পার্চিনে। 

নিত্যানন্দ। ভয় কি বংস! আমি লোকজন ডেকে আন্চি। 

বৃদ্ধ। নাঁঁ_না ঠাকুর ! লোকে জান্তে পারুলে বড় ধিকার দেবে। 
প্রত! বুধ তে পেরেছি, ক্ষমা করুন,__-আমি আর বিবাহ করুতে চাই 
না ঠাকুর | 

নিত্যানন্দ। আচ্ছা বাবা! তুমি তবে একটু বিশ্রাম কর, আমি 
আমি । 

| প্রস্থান । 


মুক্ত অসিহস্তে বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ । 


বিজরচন্দ্র। আশ্চর্য; ! জান্তে পেরেছে, আর একটুকু হলেই 
ঘাল করেছিলুম। আম ১রাজ্যশ্রীর প্রণয়াকাজ্জী, বেটা যদি সকলকে 
বলে দেয়, তা হ'লে আমার (এত বড় সুনাঁমে একটা কলঙ্কের ছাপ 
প+ড়ে যাবে । আবার এই হত্যা করবার উদ্মোগও যখন জান্তে. পেরে 


( ৭৭ ) 


সরে গেল, তখন নিশ্চয়ই সকলকে কলে দেবে। উঃ-__কি করি! 
এইবার আমার সর্বনাশ হ+লো ! উঃ-_যাই বা কোথা, করি বাকি? 
রাজ্যপ্রী! রাজ্যগ্রী! তুমি যদি যত্ব করে বুকে তুলে নাও, তবেই 
আমার রক্ষা, নইলে_-উঃ, ভাব্‌তে মাথা ঘুরে যাঁচ্চে। 
[ বেগে প্রস্থান। 
বৃদ্ধ। দেখছি, আমার মত রাজপুরুষটাঁও জ্যোতিষীর সন্ধান ক'রে 
বেড়াচ্চে। যাও বাবা» তুমিও একটু পরে মাজাভাঙ্গা ঘয়ের মত এই 
রকম পথের ধারে উল্টে পড়বে । [যষ্টির উপর ভর দিয়া উঠিবার 
চেষ্টা] তাই তো! দেখছি বেজাঁয় লেগেছে ; ন|- কোন গতিকে এই- 
টুকু যেতেই হবে । [ দাড়াইয়! ] বড়ার দল সাবধান হও) যদ্দি বিয়ে 
কবুতে চাও, আগে ওঠ.-বোঁস করে নিজের সামর্থ্য পরীক্ষা ক'রে নাও, 
নইলে ক্ষেত্রজ পুত্রের পিতা হ'তে হবে । জ্যোতিষী, তুমি আমার চোক 


ফুটিয়ে দিয়েছ । 
[ অতি ধীরে টলিতে টলিতে প্রস্থান । 





সহিলম দুশ্য্য। 
| কারাগৃহ। 
অন্তরীক্ষে গীতকণ্টে কিন্নর-কিন্নরীর প্রবেশ । 


লীত 1 


কিন্নর। আজ না কি তোর প্রেসের পাখী গাইবে নূতন গাঁন 
কিন্তরী। এ দেখ্‌ ন! দুরে, আসছে উড়ে সপ্ত বীণার তান 
কিন্নর। আহা হ! মধুর কঠস্বর, 

[কম্পরী। যেন ঠিক কদমতলার মোহন বংশীধর 
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চতুর্থ দৃশ্য | ] লাজ্যত্ী। 
কিন্নর। গোপনেতে তুই বুঝি ওর রাধা, 
কিন্নরী । দুর দূর দুর গাধা, তোর নেই স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান । 
কিন্নর। আমি যে তোর প্রেমেতে জড়সড়, 
কিন্নরী । ভয় কি ভাই, এই যে আমি ধর, ( আলিঙন ) 
কিন্নর। ওহোঃ_এতে বাড়ছে বেজায় কুধা, 
কিন্নরী । এ দেখ আসছে প্রেমের স্থধা, চল চল করিগে পান ॥ 
[ অন্তদ্ধান। 
প্রহরিণীগণ-বেছ্িত রাজ্যশ্রীর প্রবেশ । 
রাজ্যশ্রী। গুরো । তোমারই কৃপায়, আমার এই ক্ষুদ্র হদয়তরী 
বিস্তীর্ণ পরীক্ষা-সাগরে ধীরে ধীরে চ'লে যাচ্চে । জানি না, কত দূর 
অগ্রসর হলাম। জানি ন!, জীবনের কোন মাহেন্দ্রক্ষণে তোমার বিজয়- 
বৈজযস্তী পতাকার দর্শন পাবো ' অনন্ত ছুঃখের তুফান, সহস্র অত্যারের 
ঝঞ্চ। আমার উপর চাপিয়ে দিচ্চ প্রত ! দাও, সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুভূতি 
লুপ্ত ক'রে দিও, নতুবা সম্থ করুতে পার্বো না। 
জনৈক অনুচরের প্রবেশ । 
অঙচর ৷ প্রহরিণীগণ । মালবরাজ ও শ্রীপাদ ভৈরবানন্দ এখনই 
এখানে আস্বেন। তোমরা মাঁলবরাজের আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন 
করুতে থাক; কাধ্য সিদ্ধ হলে তিনি প্রভূত পুরস্কার দেবেন । 
[ প্রস্থান । 
প্রহরিণীগণ। তাই তোরে! মালবরাজের কথা তুলে গিয়ে 
ছিলাম; ধর্‌--ধর. একটা মনভুলানেো। গান ধর। 
গীত। 


শোন্‌ গো কনোজ-রাণী আজ আস্ছে তোর নৃতন বর। 
তোর মিটে ষাঁবে প্রাণের হ্বাল৷ যেন বাড়াস্নে কো দর ॥ 


( ৭৯ ) 


লাত্যঞ্জী। [ দ্বিতীয় অঙ্ক। 
যার রপেতে মদনরাজ আপন। হ'তে পাঁয় গৌ লাজ, . 
সেই রসিক-রতন আস্ছে আজ, সে যে সব্বগুণে গ্তণাকর। 


তুই ভাগ্যবতী ধন্যা নারী, তাই জুটেছে এমন প্রাণপিয়ারী, 
তোর প্রেম-কাননে হবে দ্বারী, প্র।ণ প্দয়ে তার যত কর্‌ ॥ 


রাজ্যশ্রী। ন।-_-পার্বো নাআর সম্হ কর্তে পার্বে। ন1। 
বেত্রাঘাতে সর্বঙগ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে--অজস্র শোণিতপাতে শরীর 
দুর্বল ভয়ে গেছে ! উঃ--অনসহ্য। অসহ । ধন্দন। আমার চির-উপাস্ত 
ধন্ম ! যাও-_রাজ্যপ্রীর হৃদয় হ'তে চির-নির্বাসিত হও । আমার সতীত্ব 
অত্যাচারের নগ্ন শ্মশানে চিরবিলুপ্ত হও । প্রহরিণীগণ | ন'__না, 
অত্যাচার হতে তোমাদিগকে বিরত হ'তে নিষেধ করতে শতধারা 
এসে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ ক'রে দিচ্চে। বিলুপ্তপ্রায় উত্তেজনা কাঁতরনয়নে 
আমাকে কতবার নিষেধ কর্ছে। ওকি ওকি গুরো! তুমি 
রোদন করুছে1? দীন, দরিদ্র, আতুর কাঙ্গাল, তোমর। অশ্রবিসঞ্জন 
করছো! ভয় নাই, রাজ্যস্ীী তার শেষ নিশ্বাস পধ্যস্ত তার চির-উপাস্ত 
ধর্ম, তাঁর নারীত্বের স্ুর্ণাকাস্তমণি সতীত্ব অক্ষু্ন রেখে যাবে । ও কি, 
সুমধুর স্বরে কে আমাকে সাস্বনা দিচ্চে ? 


অন্তরীক্ষে গীতকণ্ঠে অবধৃত স্বামীর প্রবেশ । 


অবধৃত ।-__ 
শীত । 
পরীক্ষা-স।গরে তুই কেন পেলি ভয়? 
জলকল্লোল তুফান ঝঞ্ধী ওর| সব করছে অভিনয় ॥ 
অভিনয় ফুরিয়ে গেলে, নাঁজ-সজ্জ। সব খুলে ফেলে, 
স্বস্থানে সব যাবে চণলে ওরা কেউ কারও নয়। 


( ৮* ) 


পঞ্চম দৃশ্খ | ] ল্লাজ্যজ্ী। 
এ দেখু এক রাজার ছেলে, পশুর অভিনয় কর্বে ব'লে, 

বশীকরণ ধুলির বলে তৌকে করতে আস্ছে জয়,_ 

তার পেছনে গুরু তাস্ত্রিক, দেজে আসছেন মহাযাস্ত্রিক, 

তুই আছিস্‌ হৃদয়-ঘাস্ত্রিক, মধুরম্বরে কর্‌ না৷ পরাজয় । 


রাজ্যশ্রী। কে তুমি সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ, শূন্তপথে সুমধুর সঙ্গীতের 
স্বরে আমার মনপ্রাণ ভাসিয়ে দিলে ? কে তুমি করুণার সাগর আমার 
ভয়বিহবল হ্বদক্ব-বেলায় (প্রমের উচ্ছ্বাসে ছড়িয়ে পড়লে? কে তুমি 
হৃদয়-বন্ধু, উপদেশের ছলে পরীক্ষা-সাগরে দুরবীক্ষণ দান করলে? 

অবধৃত। [নেপথ্যে ] মা রাজ্যশ্রী! নির্ভয়ে অগ্রসর হও । 

রাজ্যশ্রী। স্বামিজী! স্বামিজী! চির-হৈতেষী স্বামিজী ! তোমার 
করুণায় আমার হৃদয় ভরে গেছে । আর আমার কোন ভয় নেই। 
প্রহরিণীগণ ! তোমরা যত ইচ্ছ। বেত্রাঘাত কর, তোমাদের প্রত্ুর 
আদেশ প্রতিপালন কর; নইলে তোমাদের কর্তৃব্যের ক্রুটা হবে। 


বিজয়চন্দ্র ও তশুপশ্চাঁ ভৈরবানন্দের প্রবেশ | 


ভৈরবানন্দ। বৎস! নিয়ে অগ্রসর হও, আমার প্রদত্ত হোম- 
কুণ্ডের ভম্ম রাজ্যপ্রীর অঙ্গে নিক্ষেপ কর। আমার বশীকরণ মন্ত্রবলে 
এই মুহূর্তেই দাস্তিক। রাজ্যপ্রী তোমার আজ্ঞান্গবন্তিনী হবে । আমার 
অত্যাশ্চর্ধ্য মন্ত্রপ্রভাবে এই দণ্ডেই তোমাঁকে পতিত্বে বরণ করে নেবে 
_ন্বামী বলে তোমার চরণতলে এখনই লুটিয়ে পড়বে । তারপর 
তন্্রমতে তোমাদের বিবাহ দেঁবো-তোমরা উভয়ে বিপুল উদ্ধমে 
ভারতের বুক হতে ভিক্ষাজীবীর বিলৌপসাধন ক'রে আমার জীবনের 
উদ্দোন্ত সফল কবৃবে । 

বিজয়চন্ত্র। গুরুর আদেশ শিরোধার্ধ্য ; তবে আমি অগ্রমর হই। 


৬ (৮১) 


লাভ্যজ্। [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


[ ধীরপদে অগ্রসর হইয়! রাজ্যত্রীর অঙ্গে ধুলি নিক্ষেপ করিলেন ও সঙ্গে 
সঙ্গে রাজ্য রী চমকিত হইয়। উঠিলেন ] 

ভৈরবানন্দ। জয় মা কালী কুগুলিনীর জয়! বৎস! নাম ধরে 
এইবার আহ্বান কর, এখনই তোমাকে স্বামী বলে আহ্বান করবে । 

বিজয়চন্দ্র । শ্রী । 

রাজ্যশ্রী। কে? আমার সোদরপ্রতিম ভাই বিজয়5ন্র এসেছ ? 
এস ভাই ' [বিজয় ও ভৈরবানন্দ চমকিত হইয়। অধোৎ্দন ] একি 
একি ! বঙ্গের প্রধান তান্ত্রিক সাধক ভৈরবাঁনন্দ আশ্রম আজ দয়! 
করে আমাকে দর্শন দিতে এসেছেন ' হে শক্তিমান সাধক 1 কন্তাঁর 
প্রণাম গ্রহণ করুন। 

বিজয়চন্দ্র। গুরুদেব ! একি হলো? আপনার বণাকরণ মন্ত্র ব্যর্থ 
হ'য়ে গেল! 

ভৈরবানন্দ। বজ্ব' তুমি গগনবক্ষ বিদীর্ণ হ”য়ে আমার মস্তকে 
আছড়ে পড়। ভীষণ অন্ধকার ! চতুন্দিকে আমাকে ঘিরে ফেল। 
প্রভঞ্জন' প্রলয়কাঁলীন ঝঞ্জার মুক্তিতে বিছ্যৎবেগে ছুটে এসে আমাকে 
লোকালয় হ'তে উড়িয়ে নিয়ে কোন এক তমসাচ্ছন্ন গভীর গহ্বরে 
নিক্ষেপ কর । আমার সারা জীবনের বহু আয়াঁসলন্ধ মান-সন্ত্রম খ্যাতি- 
প্রতিপত্তি পলকের মধ্যে সংসারের আবজ্ঞনার সঙ্গে মিশিয়ে গেল। 
উঃ-__পাষাণী, একি করুলি ! বিজয়! বুঝতে পার্লেম না, এই রাজ্ন্রী 
কোন্‌ মহিয়পী শক্তিময়ী দেবীমুত্তি মানবী-মৃত্তিতে ধরাধামে অবতীর্ণ 
হয়েছেন। যদি বুঝতে পারি, আবার আমি ফিরে আস্বো। যদি 
কারণ অঙ্গসন্ধান করতে পারি, তবেই আবার তোমাদের কাছে গুরু 
বলে পরিচয় দেবে 

| বেগে প্রস্থান । 


(৮২ ) 


পঞ্চম দৃশ্ত। ] ল্লাজ্যজ্ী। 


বিজয়চন্দ্র। গুরুদেব ! গুরুদেব! আমায় ছেড়ে কোথায় ধাবেন ? 

[ প্রস্থান । 

রাজ্যশ্রী। আমার পরীক্ষা-সাগরের দ্বিতীয় অস্কের অভিনয় বুঝি 
শেষ হলো । গুরে!! আর কতদুর ? 


[ প্রস্থান | 


( ৮৩) 


তৃতীয় অঙ্ক । 
প্রথম দুষ্য। 
নিত্যানন্দের কক্ষ | 
নিত্যানন্দ। 


নিত্যানন্দ। [স্বগত ] বাবা, এ যে দেখছি ক্রমশ ঘটনাটা জটিল 
হ'য়ে উঠলো; রাজাটা পাগলা ঘোড়ার মত চিহি ডাক ছাড়চে। 
স্বরস্বতীর বরপুত্রী রাণী বেটা তাকে ঠাণ্ডা কর্বার জগ্ঠ হরদম দান 
জল ষোগাচ্চে। মদনের পোষ্য পুত্র মালবরাজটা৷ আশ্বিনে কুকুরের মত 
ছুটোছুটী করে বেড়াচ্চে। ভৈরবানন্দ গরুট। অপমানের ঠা্ঙ্গা খেয়ে 
দড়া ছিড়ে নেদে চুনিয়ে পুচ্ছ তুলে বাঙ্গলার সমতল ক্ষেত্রে ঠেলে 
উঠেছে । রাজার ছেলেটা বাহু তুলে হরিনামে নাচতে আরম্ভ করে 
দিয়েছে । রাজাশ্রী তো৷ কারাগারে ভাবের তুফানে পড়ে হাবুডুবু 
থাচ্চেন--ওদিকে পুলকেশী আর রাজ্যবর্ধন শিবিরে বসে বসে স্বাক্ষরিত 
সন্ধিপত্রের প্রত্যাশার হাবু গুণ্‌চেন, আর এদিকে নিত্যানন্দ দেবশন্মা 
মিথ্যা জ্যোতিষী সেজে রাজাটার কিছু উপকার করৃবার ফাঁক খুজছেন । 
দূর হোকৃগে বাক্‌, এসব জটিল তত্ব ভেবে কোন লাভ নেই। 
[ প্রকাহ্ে ] ওরে মোধো ! ও মোধো । মোধেো রে 


সত্য মধুসূদনের প্রবেশ । 


নধুহ্দন। আঙ্জে হুজুর ! 
নত্যানন্দ। ব্যাটা থাকিন কোথা? এক ডাকে সাড়া পাওর। 
ষায় না। যা--মামার নস্তির কৌটাট| এনে দে। 


(৮৪ ) 


প্রথম দৃশ্ত। ] বাজ্যভ্ী 
মধুহদন। আল্তে ! 
 প্রস্থান। 
নিত্যানন্দ । বেটার চাঁকরটা গালে হাত দিয়ে ব'সেবসেকিষে 
ভাবে, কিছুই ঠিক কর্‌তে পারি না। বেটা যদি খপ ক'রে প্রশ্ন ক'রে 
ফেলে, তা হলেই আমার জ্যোতিষ বিদ্যা টপ্‌ ক'রে পপাঁত ধরণীতলে। 
ভাল জ্যোতিষী হ'তে হলেই ভিতরে ভিতরে সন্ধান রাখতে হয়। 


মধুসূদনের পুনঃ প্রবেশ । 

মধুহদন! এই নিন্‌ দেবতা! [ নম্তের কৌটা লইতে গিয়া কোটা 
মাটাতে ফেলিয়া দিলেন] 

নিত্যানন্দ। বেটা হারামজাদা, সব নন্তিটে ফেলে দিলি? বল্‌ 
বেটা, কেন তুই এত অন্যমনস্ক ? 

নহদন। দেবতা । আমার অপরাধ হয়েছে ; আপনি তো সব 
জানেন । 

নিতানন্দ। তাজানি, ত৭ু তোকে নিজের মুখে বল্তে হবে । 

মধুহ্দন। আজ্ঞে-__আজ্ঞে__ আমার স্ত্রী। 

নিত্যানন্দ। বল্‌ বেটা-_থাম্লি কেন? 

সধুহ্দন। আজ্জে-_-তার একটু বারটান আছে। 

নিত্যানন্দ। দূর বেটা পাজী! [ কিঞিং অগ্রসর হইয়া] এই ষে 
আম্মন-মহারাজ আসুন ! 


শশাঙ্কের বেগে প্রবেশ । 


শশাঙ্ক । আচার্য ঠাকুর! সর্বনাশ হয়েছে, সর্বনাশী অপণ। 
সসৈম্ভ মালবরাজকে রাজ্যবর্ধনের শিবির আক্রমণ কর্‌তে পাঠিয়েছে । 


(৮৫ ) 


ল্লাজ্যজ্ী [ তৃতীয় অন্ক। 


উঃ--অবৈধ আক্রমণ__-জ'লে যাবে-_অধর্ম্মের লেলিহান অনলশিখায়, 
সমগ্র দেশটা বলে যাবে! আমার পবিত্র বংশ পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে ! 
ঠাকুর__ঠাকুর ! আমার বুকটা জলে গেল, যুদ্ধটা থামিয়ে দিতে পারেন ? 

নিত্যানন্দ। মহারাজ! একটু বস্থুন-_আমি উপায় দেখ ছি। 

শশাঙ্ক । হা, বস্রো বৈ কি! আচ্ছা-এই বসলাম, কর তো 
একটা উপায় । 

নিত্যান্দ। রাণী মা কি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ কাজ 
করেছেন? 

শশাঙ্ক! তাঁকি হয় ঠাকুর! এই যা কিছু হচ্চে, একটাও আমার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয় । আমার জীবনের সমুদাঁয় ইচ্ছা তার রূপের বিনি- 
ময়ে আমি সাফ বিক্রয় কোবাল। ক”রে দিয়েছি । এখন সে য' কিছু 
কর্বে_ বুঝে নিতে হবে সব আমার ইচ্ছায় | বলি ঠাকুর! হিন্দু রমণী 
কি স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারে ? 

নিত্যানন্দ। রাঁণীমাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে দেখি, যাতে যুদ্ধটা থামাতে 
পারি। 

শশাঙ্ক । মেয়েমান্গষ বোঝাঁবে তুমি ; তাই না কি ঠাকুর? জানেন, 
মেয়েমানগষ হচ্চে দশম গ্রহ । 

নিত্যানন্দ। আজ্বেরজানি বৈকি! তবে সে গ্রহের শান্তিও 
জানা আছে? 

শশাঙ্ক । সখা বন্ধু_প্রিয়তম ঠাকুর ! যাতে আমার দশম গ্রহটীর 
শাণ্তি হয়, দয়া করে তার ব্যবস্থা করুন,_-কি কি প্রয়োজন, আদেশ 
করুন। 

নিত্যানন্দ। এক গাঁদ। মেয়েমান্থষ চাই। তাদের সঙ্গে আপনাকে 
মিশতে ভবে । 


২ প্রতি 


€ ৮৬ 


প্রথম দৃপ্ত |] লাভ্যযত্রী। 

শশাঞ্চ। সেকি! একট। গ্রহের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছি-_ 
আবার এক গাদা? না_না-_ও আমার একটাই ভাল। 

শিত্যানন্দ। ভয় কি মহারাজ ' বিষেণ বিষক্ষয়ঃ| আপনি কি 
সত্যসত্যই তাদের প্রেমে পড়বেন-_একটা অভিনয় দেখাবেন; যেন 
রাণীমাকে ত্যাগ ক'রে অন্ত রমণীর প্রতি আঁসন্ত হয়েছেন | তা হ*লেই 
দেখ বেন, দশম গ্রহটী জল হয়ে গেছে । 

শশাঙ্ক । যুক্তি অতি উত্তম বটে! কিন্ত এক পাল মেয়েমানুষের 
কাছে গেকে অভিনয় কর্‌তে করতে ঘদি পা পিছলে যায়_আর যাঁওয়াই 
সম্ভব; তখন কি হবে? 

নিত্যানন্দ। কোন ভয় নেই, আমি থাকবো | 

শশাঙ্ক । মেয়েমান্থষের টান ধরলে লোহ-শৃঙ্খল ছিশ্ড়ে যায়; 
আপনি কি রক্ষা করতে পারবেন ঠাকুর ? 

নিত্যানন্দ। নিশ্চয় পারবো । এ অভিনয়, এতে বাস্তবত। কিছুই 
থাকবে না। মধে।! যা তো, তাদের ডেকে নিয়ে আয় তো। | 

মধুসদন। আজ্ঞে। 

| প্রস্থান । 

শশাঙ্ক । ওহো, কি ছিলাম, কি হয়েছি; আবার হয় তো 
আরও কি হবো! আচ্ছা ঠাকুর, সত্য সত্যই কি আমি পাগল হয়ে 
গেছি? 

নিত্যানন্দ | নানা, যারা আপনাকে চেনে না, আপনার হৃদয়ের 
ব্যথা বোঝে না-তারাই কেবল পাগল বলে। আমার বিশ্বাস, আপনি 
যদি গৌড়ে ফিরে যান, সব সেরে যাঁবে। : 

শশাহ্ক। তাই যা হয় একটা করতে হবে| ওঃ_-য যাক, আর তা। 
ফিরে আসে না| এ যে এক পাল মেয়েমান্য আসছে । 


( ৮৭ ) 


ল্লাভ্যত্তী [ তৃতীয় অন্ধ । 


মধুসূদনের সহিত নর্তকীগণের প্রবেশ । 
নিত্যানন্দ। বসে! তোমরা সঙ্গীত-মূচ্ছনায় মহারাজের রমণীর 
নেশা কাটিয়ে দাঁও। 
নর্তভকীগণ ।-_ 
গীতি 1 


এই রসে ভরা থেজুর গাছে বসো না ও গো পাখীটী। 

পাখন। তোমার যাবে জুড়ে আছে তাতে আটাকাটা ॥ 

নলী বেয়ে আস্ছে রস, পড়ে ফৌট। টস্‌-টস্, 

এক ফৌটাতে ভন্তি কস বেড়ে যাবে ভিরকুটী ॥ 

বারেক পাখা যুড়ে গেলে, সাতটা জন্ম ষাবে চলে, 

ছাড়বে না ছাড়িয়ে দিলে শেষে হবে সব মাটা ॥ 
শশীহ্গ। হই, ঠিক গেয়েছ__অতি উত্তম গেয়েছে । ওঃ, এক দিন 

সেও এইরকম বিমল আনন্দে আমাকে ভরপুর করে রাখতে! । 

মধুহদন। দেবতা ! দেবতা ! রাণীম! আস্ছেন। 
শশাঙ্ক । কে, গৌড়েশ্বরী ? তাই তো! বটে! 


অপর্ণাদেবীর প্রবেশ । 


অপর্ণা। আমি খুজে খুঁজে সারা হ”য়ে যাচ্চি, আপনি এখানে 
এসে জুটেছেন। : 

শশান্ক। কে-_আমার বিদুষী ধর্্মপত্বী? যাও, আমি যাবো! না। 

অপর্ণা। তা যাবেন কেন, রমণীর কলকণ্ে প্রাণের মধ্যে ঢেউ 
খেল্চে কি না! আমি থাকৃতে তা কিছুতেই হ'তে দেবো না। চলুন, 
নইলে জোর ক”রে নিয়ে যাবো । [ হস্তধারণ ] 

শশাঙ্ক । আচার্য্য ঠাকুর! কৈ--গ্রহের শাস্তি তে হলো না? 


( ৮৮ ) 


দ্বিতীয় দৃষ্ত | ] ক্ীজ্যত্রী 


নিত্যানন্দ। কোন ভয় নেই মহারাজ! আজ না হয় কাল এর 
ক্রিয়া বুঝ তে পার্বেন। 
অপর্ণা। ঠাকুর! আপনাকে সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ ব'লে আমার 
বিশ্বাস আছে, আশা করি সেই বিশ্বাস অক্ষুপ্ন রাখবেন । রাজা! আর 
আমি এখানে কাঁলক্ষেপ করতে পারবো না, আমার সম্মুখে অনস্ত 
কর্মআ্োত ভেসে ষাচ্চে। এই সুসময়ী নিশার অবসাঁনে আমি ভাঁরত- 
সমাজ্জী হব। এখন চলে আসুন | 
[ রাজাকে লইয়া প্রস্থান । 
নিত্যানন্দ। হয় ভারতেশ্বরী, নয় পথের ভিখারিনী। যখন 
সসৈম্ত মালবরাজ নৈশ আক্রমণে গিয়েছেন, তখন ও ছুটোর একটা 
হ'তেই হবে । মধুহুদন ! আমার পাখা উঠেছে, এইবার আমি উড় বো। 
[ প্রস্থান। 
মধুহ্দন | দেবতা--দেবতা, আমাকে একটা কবচ দিয়ে যেতেই 
হবে। 
| প্রস্থান । 


দ্বিতীন্ দুষ্ঠ্য। ০ 
বিদ্ধ্যাচলের নিভৃত গুহ] । 
কালিকা মুত্তির সম্মুখে যুপকাষ্ঠি, শৃঙ্খলা বন্ধ হর্ষবর্ধন দণ্ডায়মান, 
খড়গহস্তে কাপালিক ও করযোড়ে শিষ্তগণ দণ্ডায়মান । 


কাপালিক। বৎসগণ ! এই ঘোর আমানিশায় যথাযোগ্য মায়ের 
পূজা সমাধা করেছি, এই দণ্ডে নরবলি প্রদ্দান করুবো। নররুধিরে 


( ৮৯ ) 


ল্লীত্যত্ী [ তৃতীয় অগ্ক। 


খর্পর পুর্ণ করে দেবো । তার পুর্বে তোমরা পরমানন্দে মীয়ের জয়- 
গান কর। 
শিষ্ঞগণ ।-- 
গীত । 
জয় মা শিবে কালী কুগুলিনী | 
দিপ্বলনা শবাঁসনা শব-শিরমালিনী ॥ 
শৌভিত কটীতটে অরিকর-মেখলা, 
দীপ্ত নয়নমাঝে কোটা রবি করে খেলা, 
গলিত রুধিরধ। রা রঞ্জিত-কলেবরা', 
ত্বংহি পরমা পরা জীবে মুক্তিদায়িনী | 
হসিত শশধর কর-পদ-নখরে | 
লোল রসনা! হ'তে প্রেম-অমুত ঝরে, 
লম্িত কেশরাশি আবৃত মুখশশী, 
ত্বংহি তত্বমসি সর্ধতত্বশীলিনী ॥ 
কাঁপালিক। যুবক! এইবার তোমার জীবনের শেষ মৃহ্র্ভ 
সমুপস্থিত, এই অবসরে কায়মনপ্রাণে জননীর চরণে স্বীর অপরাধের 
জন্য মার্জনা ভিক্ষা কর। 
হর্ষবর্ধন। কাপালিক । জননীর চরণে জ্ঞানে কোন অপরাধ 
করেছি কলে তো মনে হয় নাঁযে তার জন্য আমাকে মাঞ্জনা ভিক্ষণ 
করুতে হবে । 
কাঁপালিক । অপরাধ করনি? হাঠহাঃহাঃ, কমলিনী মায়ের 
অভিপ্রেত প্রধান উপচার; সেই উপচার আমার হাতে হ'তে কেড়ে 
নিয়ে মহা অপরাধ করেছ । দেবতার উদ্দেশ্তে উৎস্থষ্ট বস্ত্র অপহরণে 
দেবতা রুষ্ট হয়েছেন_-এ দেখ্‌ পাপী, দেবত! তোর প্রতি রোষোদীপ্ত- 
নয়নে তাকাচ্চেন ; এখনও মার্জন। ভিক্ষা করু। 


( ৯* ) 


দ্বিতীয় দৃশ্য |] লাজ্যউ্ঞী। 


হর্ষবদ্ধন।| করুণার ম্পর্শমণি জননী! একি লীলা তোমার? 
বনফুল ! চশল্লাম, চিরজনমের মত চ'ল্লাম,_বড় সাধ ছিল, হলো না। 
দেবি! ভীত হয়ে! না, স্বাবলম্বন শিক্ষা কর; ভারতের রমণীকুলকে 
বলে দাও, এ ছুদ্দিনে তাঁর! যদি ধর্্জ্ঞানহীন পাষগদের হাত হতে 
রক্ষা পেতে চায়, তবে নিজেকে রক্ষা করতে শিখুক, নতুবা নাস্তি নান্ঃ 
পন্থাঃ| কাপালিক ! আমি প্রস্তত। 

কাপালিক | হর্ষবদ্ধন! এই অস্তিমকাঁলে তোমার জীবনদান 
প্রার্থনা ব্যতীত যদি কোন প্রার্থনা থাকে, তবে প্রকাশ ক'রে বল, 
আমি যথাসাধ্য পুরণ কর্বো। 

হর্যবর্ধন। কাপালিক ! কাপালিক! বন্ধু! এত দয়া তোমার ? 

কাপালিক | বল হর্ধবদ্ধন ! কি তোমার প্রার্থনা? 

হর্ষবদ্ধন। তোমার ভাগ্ারে এক অমূল্য রত্ব আছে, বল কাঁপালিক ! 
আমার মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্ধে সেই মহাঁরত্ব দান কর্বে। বল বন্ধু! 
আমার প্রার্থন৷ পুরণ কর্বে? 

কাপালিক। আমি শপথ করে বল্ছি--তোমাঁর জীবনদান 
ব্যতীত সকল প্রার্থনা পুরণ করবো । 

হর্ষবদ্ধন। না-না কাপালিক!। শপথ করো না, তোমাদের 
শপথে আমার বিশ্বাস নেই ; সরলপ্রাণে বল যে আমার প্রার্থন! পুরণ 
করৃবে? 

কাপালিক। করুবো। 

হর্যবদ্ধন। তবে বল কাপালিক! তোমার প্রধান উপচার 
কমলিনীর পরিচয় কি? 

কাঁপালিক। তোমার মৃত্যু যখন নিকটে, তার পরিচয় প্রকাশে 
আর আমার বাধা নেই। শোন হর্ষবদ্ধন ! দ্বাদশ বৎসর পুর্ব্বে পরম 


( ৯৯ ) 


লবজ্যঙ্ী। [ তৃতীয় অঙ্ক । 


বৈষ্ণব মাধবচন্ত্র নামক এক ব্যক্তি সস্ত্রীক বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন। 
তাদের সঙ্গে এক শিশু কন্ঠ! ছিল, পথে গু ব্যক্তির স্ত্রী বিস্চিকা! রোগে 
আক্রান্ত হয়, অনন্যোপাঁয় হ'য়ে মাঁধবচন্দ্র এক বৌদ্ধ মঠে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। সঙ্গে সঙ্গেই তীর স্ত্রীর মৃত্যু হয় । মাধবচন্ত্র যখন স্ত্রীর 
অস্তেষ্টিক্রিয়ার জন্ত ব্যস্ত, সেই সুযোগে আমি এ শিশু কন্তাকে অপ- 
হরণ করি । ্‌ 

হু্ববর্ধন ; কাপাঁলিক ! তুমি সেখানে কি করুতে গিয়েছিলে? 

কাপালিক। তন্ত্রমতে সুলক্ষণা একটা বালিকার অন্গসন্ধানে 
বহু স্থান পরিভ্রমণ ক'রে, ছন্সবেশী বৌদ্ধ সেজে এ মঠে অবস্থান কর্‌- 
ছিলাম । কারণ, বহুযাত্রীগণের মধ্যে আমার মনৌমত বালিক1 নিশ্চয়ই 
পীওয় যাবে, এই আমার বিশ্বীস ছিল। 

হর্ষবদ্ধন। বুঝ লাঁম, তারপর মাধবচন্দ্র কি করলেন? 

কাপালিক। তীর বিশ্বাস হয়েছিল, প্রকৃত বৌদ্ধরাই তাঁর কন্তাকে 
অপহরণ করেছে । তিনি শোঁকে, দুঃখে, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে, প্রতিজ্ঞা 
করলেন যে ভারতের বুক হতে বৌদ্ধধর্মের বিলোপসাধন কর্বেন। 

হর্ষবর্ধন । কাঁপালিক ! কাপালিক ! এখন তিনি কোথায়, সে 
সন্ধান জান? 

কাপালিক । জানি, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম পরিত্যাগ ক”রে শক্তি মন্ত্রে 
দীক্ষিত হয়েছেন । তিনিই এমন বাঙ্গলার প্রধান তান্ত্রিক শ্রীপাদ 
ভৈরবানন্দ আশ্রম | | 

হর্ষবর্ধন। কাপালিক ! দয়া] করে আমার আর একটী প্রার্থনা 

কাঁপালিক। ভিক্ষা পেলে ভিক্ষুকের আশা ক্রমশঃই বাড়তে 
থাকে ; আচ্ছ! বল, শুন্তে দোষ কি' 

হর্ষবর্ধন। কাঁপালিক ! এ পাপ পথ ত্যাগ করুন--আমি কম- 


( ৯২ ) 


দ্বিতীয় দৃ্ত |] ল্লীভ্চ্যত্ী। 


লিনীর সন্ধান ব'লে দিচ্চি। আমার মৃত্যুর পর তাকে তার পিতার 
নিকট দিয়ে আনুন ; তিনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে মার্জনা করুবেন। নইলে 
আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, সেই মণিহার। ফণিনীর জ্বালাময় তপ্ত 
 নিশ্বাসে শত শত নরনারী দগ্ধ হ,য়ে যাবে, এমন সোনার ভারতভূমি 
ভম্মস্ত,পে পরিণত হবে । উঃ, কি করেছেন, পত্বিবিয়োগবিধুর মেহময় 
জনকের বুক হতে স্নেহের পুতলী শিশু কন্তাকে অপহরণ ক'রে এনে- 
ছেন; উঃ, যান্-_-এই মুহুর্তে চলে যান নৈলে আপনার মাথায় 
বজাঘাত হবে। 
কাপালিক। স্তব্ধ হও যুবক! তোমার উপদেশ শোন্বার জন্ত 

তোমাকে এখানে নিয়ে আসিনি । বৎসগণ ! কথায় কথায্ব বিলম্ব 
হয়ে ষাঁচ্চে; এই মুহূর্তে যুপকান্টে নিক্ষেপ কর । 

শিষ্ষগণ। জয় মা কালী মায়ীকি জয়! জয় তাঁর! কুলকুগ্ডলিনীর 
জয়! [ যুপকাষ্ঠে নিক্ষেপ ] 

কাপালিক। [খঞ্সোন্বোলন করিয়া | জয় মা তারা! জয় মা তারা ' 


বেগে সানুচর জীবনসিং ও কমলিনীর প্রবেশ । 


অন্থুচরগণ। জয় সর্দারকি জয়! জয় সর্দারকি জয়! 
জাবনসিং। খাঁড়া রহিষ্কে যা ঠাকুর, নড়িয়েচিস্‌ কি মরিয়েছিস। 
[ বেগে কাঁপাঁলিককে আক্রমণ, সশিষ্য কাপালিকের পলায়ন । 
জীবনসিং। তোর! ধীড়িয়ে থাক্‌, হামি উহার শির লিয়ে আস্বে । 
[ প্রস্থানোছ্াত | 
কমলিনী। আর কোন প্রয়োজন নেই সর্দার! বনদেবতা ! 
বনদেবতা ! একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছা আপনার জীবন রক্ষা হ'লো। 
[ যুপকাঁষ্ঠ হইতে বন্ধন মোচন করিলেন] 


( ৯৩ ) 


লাজ্যত্ী। [ তৃতীয় অঙ্ক । 


তর্ধবর্ধন | একি ! একি! বনফুল! আমি যে কিছু বুঝে উঠতে 
পারছিনে, বিস্ময়ে আমার স্থৃতিশক্তি কোন এক অজানা, বিষয়ে সমী- 
চ্ছন্ন হচ্চে । বনফুল! এধযে কল্পনার অতীত, ধারণার বহিভূ্তি; 
বল-_বল, কি উপায়ে এই শক্তিমান ভীল সর্দারের সীহাধ্য লাভ 
করলে? কাপালিকের এই গুপ্ত আশ্রমের সন্ধান কে তোমায় ব'লে 
দিলে? 

কমলিনী। রাজকুমার ! সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছ'। আঁপনি কাঁপা" 
লিক কর্তৃক অপহ্যত হ'লে, আমি শূন্য আশ্রমে এসে আপনাকে দেখতে 
না পেয়ে ক্ষুপ্রমনে রোদন করুছি ; এমন সময়ে ঈশ্বর-প্রেরিত এই ভীল- 
সর্দার আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হঃলেন। 

হর্ষবর্ধন। ভীল সর্দারের কি উদ্দেশ্ত ছিল? 

কমলিনী। সর্দার আমার রূপের নেশায় উন্মত্ত হয়ে আমাকে 
বিবাহ করতে এসেছিলেন । 

হর্ষবদ্ধন। উঃ, সর্দীরের কি ভ্রঃসাঁহস ? 

জীবনসিং। কেনো এমোন কথ বল্ছিস ? 

হর্ষবর্ধন । আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকৃতাঁম, তা হণলে তখন 
কি হ'তে।? 

জীবনসিং। তখন তুহাঁর শিরটী হামার একটা তীরে কেবল মাটার 
উপর লুকিয়ে পড়তো আর বেশী কিছু হ'তো না। 

হর্ষবর্ধন | ওঃ! তুমি আমার 'জীবনদাতা | যাঁক্‌, তারপর কি 
হু'লো বনফুল ? 

কমলিনী | তারপর সর্দার আমার মতামত জিজ্ঞাস করলে ;-- 
আমি বল্লাম, রাজকুমারকে আমি নিরাপদ ন| দেখতে পেলে আমি 
জীবন ত্যাগ করবো । এমন সময় সংবাদ পেলাম, আপনি কাঁপালিকের 


্ ২৯৪ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্য | ] লা ভ্য্যক্ী। 


কবলিত । সমস্ত পৃথিবী অন্ধকাঁর দেখলাম, নিজের সুখ-শান্তি তুচ্ছবোধ 
হলো, আমি সর্দারের নিকট প্রার্থনা জানালাম । 

হর্ষবদ্ধন ; বল বল বনফুল । কি প্রার্থন। জানালে ? 

কমলিনী। প্রার্থন! জানালাম-_সর্দীর যদি আপনার জীবন রক্ষা 
করতে পারে, তা হ”লে আমি তার ইচ্ছাঁয় বাধ। দেবো না। সর্দার ! 
সন্দীর!। তোমার কার্ষ্য তুমি শেষ করেছে, এখন চল আমাকে তোমার 
অভিপ্রেত স্থাঁনে নিয়ে চল । আমার বনদেবতা ! প্রণাম গ্রহণ করুন| 

| প্রণাম ] 

হর্ষবদ্ধন। বনফুল! বনফুল! সুদ সমেত আমার খণ পরিশোধ 
কঃরেদিলে। নিজের জীবন বিনিময়ে আমার জীবন রক্ষা কর্‌লে। 
যাঁও দেবী, আশীর্বাদ করি স্বামী-সোহাঁগিনী হও । 

কমলিনী । সর্দার! আর এখানে কোন প্রয়োজন নেই, চল। 

জীবনসিং। দীড়া-দীড়া, তু বড়া ভাবিয়ে তুলিক়েছিস্‌! ন।.--না, 
হাঁমি তুহাকে নিয়ে যাঁবে ন!, তু দেবতা লোৌক আছিস, হামি তুহাকে 
সাদি করিয়ে কি কর্বে? আধার ঘরে সোনার দেহের যোতন হবে 
না। দেবি! বাঁনরের গলার মুক্তার মালার জৌলস হবে না। হাঁমি 
তুহার চরণতলে পড়িয়ে সারাটা জীবন তুহাকে মায়ের মতন পুজ। 
করিয়ে যাবে, তু আজ থেকে আমার ম1) হাঁমি তুহার ছেলিয়া। 

[ করযোঁড়ে চরণতলে নতজান্ হইয়া উপবেশন করিল ] 
কমলিনী | পুক্র! পুত্র! [জীবনকে তুলিয়া বক্ষে ধারণ ] 
হর্ষবদ্ধন। আমার জীবনদাতা ! দেবত।! দেবতা । আমাকে 

একটা আলিঙ্গন দাঁও। 
জীবনসিং। তু তো হামার বাপ আছিস্! [আলিঙ্গন ] দে] 
হাজার ভীল, আর এই জীবন সিং তুহার হুকুমের গোলাম হইয়ে 


( ৯৫ ) 


ল্লজ্যিউ। [ তৃতীয় অঙ্ক । 


থাকৃবে। তু আজ থেকে হামাদের রেজা, আর হামার তুহার 
পেরজ!। | 

অন্ুচরূবর্গ। জয় হামাদের রেজা রাণীকি জয় ' 

হর্ষবদ্ধন। জীবন, আমাকে এই মুহুর্তে বাঙ্গালীয় যাত্রা করতে 
হবে, তুমি যাবে? 

জীবন | তুহার আদেশে হাঁমরা হাসিমুখে যমের ছুয়ারে যাবে । 

হর্ষবদ্ধন। উত্তম; তোমর। আমার অনুসরণ কর। বনফুল 

অন্চরগণ | জয় রেজ রাণীকি জয় 

[ সকলের প্রস্থান। 


ততীম্ম দুষ্ট । 
শিবির। 


পুলকেশী ও রাঁজ্যবদ্ধন | 


পুলকেশী। কৈ- আজও তে। বিপক্ষের স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্র আমী- 
দের হম্তগত হলো না । 

রাজ্যবদ্ধন। শুন্লাঁম, রাঁজা শশাক্ষ হঠাৎ উন্মাদ রোগে আক্রান্ত 
হয়েছেন, বোধ হয় সেই জন্য বিলম্ব হ'চ্চে। 

পুলকেণী। আপনার অন্গমাঁন সত্য হ'তে পারে; কিন্তু রাজনীতির 
চক্ষে দেখতে গেলে একটা সন্দেহও আস্তে পারে। 

রাঁজ্যবর্ধন | কি সন্দেহ দ্াক্ষিণাত্যের অধিপতি ? 


( ৯৬ ) 


তৃতীয় দৃষ্ | ] লাজ্যজ্তী। 


পুলকেনী। এই ম্ুষোগে তার বুদ্ধের জন্য সম্যক প্রস্তত হ”তে 
পারে। 

রাজ্যবর্ধন। নানা, তা সম্ভব .হ'তে পারে না। ভারতের ছুই 
সম্মিলিত প্রধান শক্তির বিরুদ্ধে কখনই তারা যুদ্ধে অগ্রসর হতে 
সাহসী হবে না। 

পুলকেশী | .সহস! অবৈধ আক্রমণে আমাদিগকে বিপন্ন কবৃতে 
পারে তে।? 

রাজ্যবদ্ধন। বিশ্বাসঘাতকতা কর্বে ? দূতের প্রতি তারা যে 
সম্মান প্রদর্শন করেছে, সরলতাপূর্ণ অনুতপ্ত হৃদয়ের যে ব্যাকুলতা 
দেখিয়েছে, তাতে বিশ্বীসঘাতকতী কল্পনাই কর্‌তে পারি ন। 

পুলকেশী। বন্ধু! অধিক সম্মান, অত্যধিক ব্যাকুলতাই সন্দেহের 
কারণ। গ্রহবন্্ার মৃত্যু, নিশাযোগে রাজপুরী অবরোধ, রাজ্যশ্রীর 
কারাদণ্ড, অগ্নিসংযোগে নিরীহ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাঁর জীবনসংহার যাদের 
শুভ্র কৃতিত্ব, আপনি বৌন্ব--আপনি তাদের বিশ্বাস করতে পারেন, 
আমি হিন্দু-_আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি ন| | 

রাজ্যবদ্ধন। হিতৈষী বন্ধু! অভিমান কর্বেন না; সরলতাই 
আমার জীবনের উপাদান। 


বেগে জনৈক সৈনিকের প্রবেশ ৷ 


সৈনিক। মহারাজ ! সর্বনাশ হয়েছে__সর্বনাশ হয়েছে ! 

পুলকেশী। [দণ্ডায়মান হইয়া] কি হয়েছে? শীঘ্র বল। 

সৈনিক। আজ্ঞে আজ্ঞে, চারি দ্রকে-_চারি দিকে, কোন দিক 
বাদ নেই। 

রাজ্যবর্ধন। কি হয়েছে সৈনিক? একটু ঠাণ্ড। হ'য়ে বল। 


৭ ( ৯৭ ) 


বাজ্যজ্জী [ তৃতীয় অঙ্ক । 


সৈনিক। আজ্ঞে-_আজ্ঞে, কোন দিকে পালাবার পথ নেই; 
ও+-_কি ভয়ঙ্কর ! 

পুলকেশী। সাবধান উন্মাদ! বাচালত। পরিহার কর; নইলে 
এখনই শাস্তি পাবি। 

সৈনিক। রাজা ! রাজা! তুমি আমার বাপ, আমাকে রক্ষা কর। 
অসংখ্য সৈন্য নয়ে বিপক্ষ আমাদের শিবিরের চতুর্দিকে আক্রমণ 
করেছে। শীঘ্র উপায় কর, নতুবা একটী প্রাণীও জীবিত থাকবে 
না। | ক্রন্দন ] | 

রাজ্যবদ্ধন। সেকি? এই ঘোর অমানিশায় অবৈধ আক্রমণ ! 

পুলকেশী । যাও সৈনিক! কোন চিস্তা নাই। পুলকেশীর সমর- 
কৌশল আজ বঙ্গ-জ্লাভূমির বিশ্বাসঘাতকর্দের উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়ে 
দেবে। বন্ধুবর! আপনি শিবিরের দক্ষিণ দিক রক্ষা করুন, আর আমি 
স্বয়ং তিন দিক রক্ষ। করবো । 

[ সকলের প্রস্থান । 


উভয় পক্ষের সৈন্যগণের প্রবেশ ও পরস্পরের যুদ্ধ, 
তৎপশ্চা মালবরাজ বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ । 
বিজয়চন্দ্র। যাঁও সৈম্তগণ ! নির্ভয়ে অগ্রসর হও); যখন শিবিরের' 
মধ্যে প্রবেশ করেছি, তখন প্রবল উদ্যমে বিপক্ষ সৈম্তকটক অন্ত্রীঘাতে 
ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে অমিতবিক্রমে অগ্রসর হও । 
সৈম্তগণ। জয় গৌড়ের জয়, জয় মালবের জয় ! 
[ সৈন্যগণের যুদ্ধ ও প্রস্থান । 
বিজরচন্দ্র। এ যুদ্ধের ফলাফলের উপর আমার জীবনের শুভাশুভ, 
নির্ভর করুছে। সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! আমি বুক্তে পেরেছি, 


( ৯৮ ) 


তিতীয় দৃশ্ত |] লাজ্যগ্্ৰী 


তুমি আমার ভালবাসার গভীরতা পরীক্ষা কর্‌ছো । স্থির জেনো 
দেবী! এই যুদ্ধের বিজয়মাল্যের সঙ্গে তোমার প্রদত্ত পরিণয়-মালোর 
মহা সমাবেশ হবে| এঁ যে সসৈম্ত রাজ্যবর্দন আসছেন ! 


সসৈন্য রাজ্যবদ্ধনের প্রবেশ । 


রাজ্যবদ্দন। একি! একি । আমার বাল্যবন্ধু মালবরাঁজ বিজয়- 
চন্দ্র! বন্ধু! বন্ধ! এ রণমৃত্তি কেন? রণমুস্তি পরিহার কর। রাজ্য- 
শ্রীকে যে তুমি সহোঁদরা ভগ্মীর মত স্বেহ করতে; অভিনহৃদয় ব'লে 
আমাকে দৃঢ়ালিঙ্গন দিতে । সখা! কেন মোহ-মদিরায় অভিভূত হয়ে 
সেই বাল্যের পবিত্র স্থৃতি বিস্বত হলে ? ভূলে যাও সথা ! যদি 
অপরাধ করে থাকি, বাল্যবন্ধু বলে ভূলে যাঁও। এস ভাই! তুচ্ছ 
স্বার্থের জন্ত তোমাতে আমাতে কি অন্ত্রধারণ ক'রে দাড়াতে আছে ? 
| অস্ত্রত্যাগ ] ফেলে দাও সখা! অস্ত্র ফেলে দাও) ছুটে এসে আমাকে 
সেই বাল্যকালের মত একটা আলিঙ্গন দাঁও | 

বিজয়চন্ত্র। রাজ্যবর্দন! আর তা হয় না। তোমার আমার 
মধ্যে একট! বিরাট পার্থক্য দেখ দিয়েছে । কোথায় সেই ফুল্ল পারি- 
জাত সদৃশ বাল্যভাব, আর কোথায় এগ বিষয়-বিষধর-কীটদ্রংঘ্ট উদ্ভ্রান্ত 
যৌবন; কোথায় সেই নিষ্পাপ উদাস দৃষ্টি, আর কোথায় এই কুটাল 
কটাক্ষ; কোথায় স্বর্গ, আর কোধার নরক,-_বিপুল ব্যবধান ! রাজ্য- 
বর্ধন! আমি বহুদূরে নেমে গেছি; এখান হ'তে তোমাকে স্পর্শ 
করতে পারবে! না। নাও-_অস্ত্র তুলে নাঁও, নতুবা আত্মরক্ষার উপায় 
থাকৃবে না। 

রাজ্যবদ্ধন। অসম্ভব বিজয়চন্দ্র ! যাঁকে একদিন্স বন্ধু বলে আলি- 
ঙন দিয়েছি, এক শধ্যায় এক উপাধানে যার সঙ্গে বু নিশ। সুখনিজ্রায় 


( নন ) 


রাজ জী [ তৃতীয় অঙ্ক। 


কাটিয়েছি, একদিন যার নিকট প্রাণের অতি গুহা কথাও অকপটে 
প্রকাশ করে পরম প্রীতিলা. করেছি, আজ কিসের জন্য তাঁর অঙ্গে 
অন্ত্রাঘাত করবো? বন্ধু! ইচ্ছা হয়, আমাকে তুমি বধ কর। তুমি 
বহু দূরে নেমে গেছ ব'লে আমি নেমে যাবে কেন? আমি যে তোমার 
সখা, আমি তোমাকে তোল্বার চেষ্টা কর্বে। 

বিজয়চন্ত্র | রাজ্যবর্ধন। আমি তোমাকে শেষ কথা বল্ছি, 
তুমি বুথ! চেষ্টা ক'রো না; আমি এত দূরে নেমে গেছি-_সেথান হ'তে 
ধদি তুমি আমীকে তুল্তে চাও, তুমিও আর উঠতে পারবে না। 
কর্তব্যের অঙন্গরোধে আর আমার পল মাত্র বিলম্ব করুবার অবকাশ 
নেই। এখনও অন্ত্রধারণ কর) নতুবা জীবনরক্ষার সুযোগ হারাবে । 

রাজ্যবদ্ধন । আমি যদি অন্ত্রধারণ না করি, তা হ'লে কি করুবে? 

বিজয়চন্দ্র। রাজ্যবর্ধন ! তুমি এখনও বিশ্বাস কর, আমার হৃদয় 
দেই দেবভাবে পূর্ণ আছে? তুমি জান না, সে হৃদয়ের উপর দিয়ে 
এক যুগাস্তর চলে যাচ্চে! এক বীভৎসময়ী নরকের ছধি অহরহ নৃত্য 
করে বেড়াচ্ছে! তাতে তুমি অন্ত্রধারণ কর আর নাই কর, তোমার 
প্রাণবধ কর্‌তে এ হৃদয় একটুও কুগ্ঠীবোধ করৃবে ন!। 

রাজ্যবদ্ধন। তাই কর, তথাপি আমি বাল্যবন্ধুর অঙ্গে অন্ত্রাঘাত 
করুতে পারবো না । 

বিজয়চন্ত্র | উত্তম! [ অস্ত্রাঘাতোগ্ভত 


বেগে সসৈন্য পুলকেশীর প্রবেশ । 


পুলেকশী। সাবধান বাঙ্গলার বিশ্বাসঘাতক! সৈম্গণ' এ 
নপুংসকটাকে চতুদ্দিক হ'তে আক্রমণ কর। | 
[ সৈম্গণ যুদ্ধ করিতে লাগিল ] 


(১০) 


তৃতীয় দৃশ্ত |] ল্রাজ্ঞ্জী 


বিজয়চন্দ্র। কে! দাঁক্ষিণাত্যের অধিপতি ? অনাধ্য 1 স্থির হয়ে 
যুদ্ধ কর। 
পুলকেশী। তবে আক, এক ফুৎকারেই তোর জীবন-প্রদীপের 
শিখা নির্বাণ করে দিই | 
[ পুলকেশী ও বিজয়চন্দ্রের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান । 
রাজ্যবর্দন। উঃ-_মান্ধষ এত নীচ হয়? সৈম্ভগণ ! তোমরা প্রাণ- 
পণে মহারাজ পুলকেশীকে রক্ষা! করগে। 
| প্রস্থান । 
সৈঙ্গগণ | জয় মহারাজ রাজ্যবদ্ধনের জয় ! 


[ সৈশ্তগণ প্রস্থানোগ্ভত হইলে সহসা বিপক্ষ সৈম্ভগণের প্রবেশ 
এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান । ] 


বিজয়চন্দ্রের ছিন্নশিরহস্তে পুলকে শীর পুনঃ প্রবেশ । 


পুলকেশী। শাস্তম্‌ পাঁপম্‌। ভগবন্। তোমার অশেষ করুণ। 
যে, আজ আমি এক মহাপাপীকে উচিত মত শাস্তি দিতে পেরেছি । 
কে আছ এখানে? [জনৈক সৈনিকের প্রবেশ |] যাও এই মুহূর্তে 
_-এই মালবরাজের ছিন্ন শির নিয়ে রাজা শশাঙ্ককে উপঢৌকন দিয়ে 
এস। আর বলে এস, কাল স্ুধ্যান্তের পূর্বে যেন সসৈন্যে সসম্মীনে 
কনোজ রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে বাঙ্গলার ফিরে যাঁন। নতুবা তাঁরও শেষ 
অবস্থা এর চেয়েও শোচনীয় । [ ছিন্নশির প্রদান ] 
সৈনিক । যথ। আজ্ঞা মহারাজ । [ প্রস্থান । 
পুলকেশী। শীস্তম পাপম্‌ । | 
[ প্রস্থান। 


চিত্ত লুস্ট্য | 
ভৈরবানন্দের আশ্রম | 


কালীমুদ্তি সম্মুখে, শিষ্য ও শিষ্যাগণ আনন্দসহ ভৈরবানন্দের 
যজ্ঞের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া উপবিষ্ট । 


শিষ্য ও শিষ্যাগণ। জয় মা কালী কৈবল্যদাঁয়িনীর জয়! 

ভৈরবানন্দ। [ পুজাসমাঁপনস্তে ] মা-_মী! কৈবল্যদায়িনী জননী ' 
প্রসন্ন হ' মা। আমার হৃদয়ের ব্যথা, তুই ভিন্ন আর কেউ জানে না 
মা! যে প্রতিজ্ঞা ক'রে তোর চরণে আশ্রয় নিয়েছি, তা সফল করে 
দেমা। আজ এত্রিবিষ্ঠা-সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্তা, সত্ত্ঃ, রজ, তমো- 
রূপিনী তিনটা বালিকাকে প্রজ্লিত হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান কর্বার 
জন্য তোর সম্মুখে উপস্থিত করেছি। দেখিস্‌ জননী ! যেন আমার মন- 
বা পূর্ণ হয়। একটা সামান্তা রমণীর নিকট পরাজিত ! উ€-_কি 
মন্স্তদ যান! ! দেখিস মা) যেন তো সন্তানের মুখ রক্ষী হয়। 
[ প্রণাম] বখসগণ! আমার পুজা শেষ হয়েছে। তোমরা শিবশক্তির 
স্তব গান কর। 

আঁনন্দ। এস ভাঁই! আমর! শিবের স্তব করি; আর ওর শক্তির 
স্তব করুক। 


লীত। 


সকলে । হর হর হর বম্‌ বম্‌ বম্‌ ভূতভাবন অশিবনাশন, 
মুখে হরিধ্বনি দিবস যামিনী পঞ্চমুখে গাহে দেব পঞ্চানন। 


( ১*২ ) 


চতুর্থ দৃশ্। ] লাজ-জ্ী 


শিষ্যগণ। রষ্রিত ভাল চন্দ্রশেখর ফণী বিভূষিত শিরোপর, 
শিষ্যাগণ । বরাভয়করা পাপতাপহরা দে মা অলক্তক-রঞ্িত চরণ ॥ 
শিষ্যগণ। বাবার হাড়মালা গলে দোলে, 

শিষ্যাগণ। আয়ের নরশিরহ।র গলে, 

শিষ্যগণ । বাবা শুভদ[তা শিব ঈশান, 

শিষ্যাগণ। কর কল্যাণময়ী কল্যাণ, 

সকলে । জয় শঙ্কর মহা-ঈশ্বর যোগাচারী জয় বিশানবাদন্‌ ॥ 


ভৈরবানন্দ। বৎস আনন্দ! এইবার আমার হোমকুণ্ডের অনল 
প্রজ্বলিত কর। মুত্তিনান হতাঁ শন লেলিহান সহস্র শ্রিখী বিস্তার ক'রে 
আমার প্রদত্ত আহুতিত্রয় গ্রহণ করুন । 

[ আনন্দ অগ্নি জালিয়! দিল ] 

ভৈরবানন্দ। ও পিঙ্গাক্র শুভ্র কেশাক্ষ গীনাশ্ধ জঠরোরুনঃ ছাঁগন্থঃ 
সাক্ষ সুত্রোইগ্রি সপ্তষি শক্তিধারক। শু হন্হন্‌ দহ দহ পচ পচ সর্ধ 
বিদ্ধ জ্ঞাপয় স্বাহাঁ। [ আ'হুতি প্রদান ] শু কালী কালী নমো, তৎসৎ 
অস্ত চৈত্রমাসী মীন রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ মহা- 
নিশায়াং ভীষণ ভৈরব গোত্রঃ শ্রীভৈরবানন্দ দেবশর্া ভ্রিবিস্তা সিদ্ধিকামঃ 
এত সত্তঃ রজন্তমোরূপিনীঃ তিন্ত্রঃ বালিক। অগৌ হোঁষ্যে। বস আনন্দ! 
মুগ্চ মেখলা উন্মোচন না ক+রে বালিক? তিনটীকে আমার নিকট নিয়ে এস। 

[ আনন্দ তিনটা বালিকাকে হস্তধাঁরণপূর্বক নিকটে আনিল ] 

শিষ্য ও শিষ্যাগণ। জয় মা কালী কৈবল্যদায়িনীর জয় । 

ভৈরবানন্দ|। বৎসগণ ! আর বিলম্ব সয় না, প্রথমে সত্বরূপিণী এ 
জ্যোন্ঠা বালিকাকে আহুতি প্রদান কর। 

শিষ্ষাগণ | [ বালিকাকে ধরিয়া] জয় ম! তাঁরা বিষ্ুময়ীর জয়! 
জয় ম! তার! ব্রহ্মময়ীর জয়! জয় মা তারা শিবময়ীর জয়! 


( ১৯৩ ) 


ল্লাজ্যজ্জী [ তৃতীয় অঙ্ক। 


বালিকাত্রয় | [ উচ্চকণ্ে] ও গে! আমাদের রক্ষা কর, ওগো 
কে কোথায় আছ রক্ষা হর 

কমলিনী । [নেপথ্যে ) ভয় নেই-__ভয় নেই! রাজকুমার ! 
ছুটে আসুন, কে বিপন্ন হ+য়ে চীত্কাঁর কর্ছে। 

হর্যবর্ধীন। [ নেপথ্যে ] বনফুল! বনফুল ! আমি অন্ধকারে পথ 
দেখতে পাচ্চি নে। ভয় নাই--ভয় নাই, আমরা যাঁচ্চি। 

ভৈরবানন্দ। ওকি ! দূর হ'তে কারা ভয় নেই বলে এদের 
অভয্প প্রদান করছে ? বাঙ্গলায় তো! আমার কেউ শক্র নেই, তবে 
ওরা কারা? | 


বেগে কমলিনী, হর্ষবদ্ধন ও জীবনসিংয়ের প্রবেশ । 


কমলিনী। বাবা! বাবা! বিশ্বত্রদ্দাণ্ডে আপনার কেউ শক্র 
নেই, জানি না, আপনি কে? কেন বাবা, এই তিনটা স্ফুটনোন্ুখ 
কুন্থম-কলিকাকে অকালে বৃস্তচ্যুত করছেন? দেখুন বাবা! ওদের 
চক্ষে জল, বক্ষে অশান্তি, বদনে বিষগ্রতী, প্রাণে মমত1) এই বলি- 
দানে জগন্মাত। কখনই সন্তুষ্ট হবেন না। ওদের দয়া করে ত্যাগ 
করুন। 

ভৈরবানন্দ। কে তোমরা গ তোমর] হিন্দু না ম্রেচ্ছ? কেন 
তোমরা! আমার সঙ্কল্পিত মহাপুজীয় বাধ! প্রদান করতে এসেছ? 
অসম্ভব প্রার্থনা কখনই পূর্ণ হ'তে পাঁরে না| শীঘ্র বল, তোমরা কে? 

হর্যবদ্ধন । আমর হিন্দু, বিন্ধ্যাচল হতে আজ সন্ধ্যাকাঁলে এখানে 
উপস্থিত হয়েছি | 

ভৈরবানন্দ । উদদেশ্ঠ ? 

হর্ষবর্ধন। উদ্দেশ্য-_শ্রীপাদ ভৈরবানন্দ মহাশয়ের দর্শনলাভ | 


( ১০৪ ) 


চতুর্থ দৃশ্য |] স্নাজযজ্জী 


ভৈরবানন্দ। তার নিকট তোমাদের কি প্রয়োজন, বল্‌তে বাধা 
আছে ? 

হর্ষবদ্ধন । আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তার দর্শনলাভ হু”লে 
তাকে বলবে । 

ভৈরবানন্দ। কথায় কথায় আমার শুভ মুহূর্ত উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্চে। 
আনন্দ! এদের এখন তুমি যেতে বল। 

আনন্দ । মহাশয়গণ ! মা! আপনার! এখন এখান হ'তে যান। 
কাল প্রাতে যাতে ভৈরবানন্দ মহাশয়ের দর্শন পান, তার ব্যবস্থা আমি 
নিজে করে দেবো; এখন দয়া ক'রে আম্ন | 

জীবনসিং। আরে তোর! কি বকৃতে লেগিয়েছিস ? হামার রেজা 
রাণী এঁ লেডকী তিনটাকে অভয় দিয়েছে, ওদের ছোড়িয়ে দে; হামরা 
শুড়-শুড় করিয়ে চলিরে ষাচ্চি। 

ভৈরবানন্দ | তোমরা হিন্দু হয়ে দেবীপুজায় বাধা দেবে? আমার 
ধন্মানুষ্ঠটানে বাধ প্রদান কর্বে ? 

হর্ষবদ্ধন। ব্রাহ্মণ! হিংসায় দেবতার পুজা হয় না); বালিকা 
তিনটীকে পরিত্যাগ করুন; ওদের বিরস বদনে বিমল হাসি ফুটে 
উঠুক, জগজ্জননী মহামায়া আপনার প্রতি প্রসন্ন হবেন। অন্থরোধে 
যদি কার্ধ্যসিদ্ধি হয়, তবে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন কি? 

তৈরবানন্দ | যে অনুরোধের পশ্চাতে বলির শাণিত কপাঁণ উনুক্ত 
আছে, সে অন্রোধ বাধ্যতার নামান্তর যুবক! তুমি অভিশাপের ভয় 
কর না? স্থিরোভব রে মদগর্বিত ! আনন্দ! আনন্দ! এক গণ্ডষ 
জল দাও তো! 

| আনন্দ জল দিলেন ] 
কমলিনী। [জলগপ্ডুষপূর্ণ হাত ধরিয়া] বাবা! আপনি যে 


(১০৫) 


ল্রাজ্যজ্ঞী [ তৃতীয় অস্ক। 


ব্রাহ্মণ, ক্ষমার কল্পতরু, ক্রোধ সম্বরণ করুন | ওদের ছেড়ে দিন; ওদের 
পিতা মাতা কত কীাদ্‌্চে, কত অভিশীপ দ্রিচ্চে। আপনার কন্তাকে যদি 
কেউ এই ভাবে জ্বল্ত অননে আহুতি প্রদান করে, বলুন বাবা! 
আপনার হৃদয়ে কি অশাস্তির নিদারুণ হাহাকার ওঠে না। 

ভৈরবানন্দ। ও£_-তা যদি কেউ ভাব্তো।, তা হলে আজ 
ভারতে এ প্রতিহিংসার দাবানল জলে উঠতো না। মা! মা! তুই 
কে মা! তোর পবিত্র স্পর্শে আমার পাষাণ প্রাণ গ'লে গেল। এত- 
দিন তে। কেউ আমাকে এমন মধুরভাবে বাঁবা বলে ডাকেনি। এ 
উত্তপ্ত মরুভূমির বালুক1কণার উপর স্ধাসিন্ু সিঞ্চিত হলো) সব জল 
হয়ে গেল। বৎস আনন্দ ' হোমকুণ্ডে জল ঢেলে দাও; মুঞ্চ মেখলা 
খুলে দাও | যাও বৎস! তোমর। সকলে ওদের যথাস্থানে দিয়ে এস। 

আনন্দ। গুরুদেব! এষে আপনার সক্কল্পিত মহাষজ্ঞ | 

ভৈরবানন্দ। ওরে পাগল! এ যে ন্নেহ-সমুদ্র; এখানে সব 
স্বেচ্ছাচার, সব বিশৃঙ্খল। সন্কল্প তো দুরের কথা, এখানে বিকল্পও 
স্থান পার না। যাও-_যাঁও, আমার আদেশ পালন কর। বিলম্বে ওদের 
পিত1 মাতা আমার মত ক্ষিপ্ত হয়ে কি এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা ক'রে বস্বে, 
আবার আমার সোনার ভারত জ'লে যাবে। 

আনন্দ । গুরুর আদেশ শিরোধার্য । [ হোমকুণ্ডে জল নিক্ষেপ 

ও বালিকাদের বন্ধন মোচনাস্তে লইয়! প্রস্থান । ] 

বালিকাত্রয় | [ প্রস্থানকালে ] জয় শ্রীপাদ ভৈরবানন্দের জয় ! 

হর্ষবর্ধন । আপনিই বঙ্গের প্রধান তান্ত্রিক প্রীপাদ ভৈরবানন্দ ? 

ভৈরবানন্দ। হা বস! 

হর্ষবদ্ধন। আপনার চরণে কোটা কোটী প্রণাম । জীবন! একে 
প্রণাম কর; বনফুল! পদধুলি গ্রহণ কর। [| সকলের প্রণাম করণ ] 


( ১০৬ ) 


চতুর্থ দৃশ্ত | ] ল্লাজ)জ্জী 


ভৈরবানন্দ। নারায়ণী তোমাদের মগল করুন। বৎস! আমার 
সঙ্গে তোমার কি প্রয়োজন, যার জন্য বিন্ধ্যাচল হ”তে এখানে এসেছ ? 

হর্ষব্ধন। আপনার হারানিধি মহারত্ব প্রদান কর্বার জন্ত । 

ভৈরবানন্দ । আমার হারানিধি ? 

হর্ষবদ্ধন। আশ্যধ্য হবেন না। আপনার পুর্ধ নাম মাঁধবচন্্র 
ছিল। আপনি বিষু-উপাঁসক ছিলেন | | 

ভৈরবানন্দ। কে বল্লে এ কথা, কেমন করে তুমি সে কথা 
জান্তে পারলে ? আর তাতেই বা কি হয়েছে? 

হর্ষবদ্ধন। বুন্দাবনের পথে কোন বৌদ্ধ মঠে আপনার একটা শিশু- 
কন্ঠ? অপহৃত হয়েছিল । 

ভৈরবানন্দ। বৎস! আর সে পুর্ব স্বৃতি আমার হৃদয়ে জাগিয়ে তুলে! 
না। যা গেছে, আর তা ফিরে আস্বে না। উঃ) বৌদ্ধেরা কি নির্দয় 

হর্ষবর্দন। এখানেই আপনার ভুল, আপনার কন্তাকে এক বৌদ্ধ- 
বেশী কাপালিক অপহরণ করে । জশ্বরের ইচ্ছায় আমি কাপালিকের 
হাত হঃতে আপনার কন্তাকে উদ্ধার করি। এ আপনার সেই অপহৃতা 
কন্ঠা । বনফুল! তোমার পরিচয় জান্বার জনতা সারি হয়েছিলে, 
আজ তোমার পরিচয় প্রদান কর্লাম। 

কমলিনী | বাবা! কন্তাকে চরণে স্থান দিন। 

ভৈরবানন্দ | আবার সব গণ্ডগোল করে দিলে, আমার সাজান 
ঘর এলোমেলো ক”রে দিলে । বেশ নিদ্রা যাচ্ছিলাম ; সন্দেহের দামামা 
বাজিয়ে আমার ঘুম ভালিয়ে দিলে । আচ্ছা যুবক । বল তো! তোমার 
পরিচয় কি? 

হরষবর্ধন। আমি থানেশ্বরের স্বীয় মহারাজ প্রভাকর বদ্ধনের 
কনিষ্ঠ পুত্র। 


€ ১৯০৭ ) 


ল্লীজজ্ঞী [ তৃতীয় অহন 


ভৈরবানন্দ। অর্থাৎ দাম্ভিক! রাজ্যশ্রীর সহোদর | হাঃ-হাঃ-হাঁঃ, 
উত্তম মিলে গেছে । কুটচক্রী বৌদ্ধ, হিন্দু সেজে আমাকে প্রতারণা 
করতে এসেছ? দূর হ'য়েযাও। এক অজ্ঞাতকুলশীল1 দ্মেচ্ছাচারিণী 
কুলটা রমণীকে আমার কন্া সাজিয়ে আমাকে ন্নেহমুগ্ধ ক'রে রাখ্তে 
চাও? উঃ, কি আশ্র্ধ্য বুদ্ধিকৌশল। দেখছে পরাক্রাস্ত গীড় ও 
মালবের সম্মিলিত শক্তি, আমারই উত্তেজনায় কনোজ রাজ্য শ্মশানে 
পরিণত করেছে, রীজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করেছে, রাজ্যবদ্ধন হয় তো এত 
দিন নিহত হয়েছে, বৌদ্ধসমাজে হাহাকার উঠেছে, তাই আমাকে 
এক মিথ্যা অপত্য-ন্সেহে মুগ্ধ ক'রে প্রতিনিবৃত্ত করুতে চায়। উঃ, 
আমার এ বিদ্যাসাধন৷ পণ্ড ক'রে দিয়েছে । দূর হও মায়াবিনী নারী ' 
| বেগে প্রস্থান । 
হর্ষবদ্ধন। [ পশ্চাঁৎ অনুসরণ ও পুনঃ প্রবেশ ] নাকি বল্বেো, 
তুমি বনফুলের জন্মদীতা পিতা । বনফুল! অবিলম্বে আমাকে কনোজে 
ফিরে যেতে হবে, ধর্মের উপর একটা অত্যাঁচার হচ্চে । আমি মানুষ 
হ'য়ে দীড়িয়ে দেখতে পারবো না। জীবন আমার এক হাজার 
সৈন্ট চাই। এই মুহূর্তে আমায় যোগাড় ক'রে দিতে পার? 
জীবন। আমার রেজা, তুই ভাবিস্‌ কেন রে; হামরা ছোট 
আদ্মি আছি, ধরমের উপর অবিচার শুন্লে হামাদের গায়ের লোম 
খাড়া হ"য়ে ওঠে | হামার এক ডাকে বিশ হাজার মানুষ তীর-কাঁমটা 
লিয়ে চুটিয়ে আস্বে । আহা, তুহার বহিনকে আটকে বাখিয়েছে, চল্‌ 
রেজা! তুহার গোলাম বেট। তাকে খালাস করিয়ে আন্বে। 
হর্ষবর্দন | চল জীবন! চল বনফুল 
[ সকলের প্রস্থান । 





পম জুম্ট্য | 
কারা-কক্ষ। 


ধীরপদে নিত্যানন্দ ঠাকুরের প্রবেশ । 


নিত্যানন্দ। এই তো! ধীরে ধীরে কারাকক্ষের দ্বারদেশে এসে উপ- 
স্থিত হ'লাম। বিজরচন্ত্রের মৃত্যু-সংবাদে রাজাটার পাগলামী আজ 
যেরূপ বেড়ে উঠছে, তাতে রাজ্যশ্রীর উপর একটা অমান্গষিক অত্যাচার 
নাহয়। আজকের ব্যাপারটায় একটু লক্ষ্য রাখতে হয়েছে | 


জনৈক প্রহরীর প্রবেশ। 


প্রহরী। জ্যোতিষী ঠাকুর, প্রণাম হই। বলি এদিকে কি মনে 
ক'রে এসেছেন? 

নিত্যানন্দ। তোর! নাসিকার সর্প তৈল প্রদান ক'রে নিদ্রা 
দিচ্চিন্‌ কি না, তাই দেখতে এসেছি । 

প্রহরী । আজ্জে, সেটা তো গুণে গেথে দেখলেই জান্তে পারু- 
তেন; তা এতটা কষ্টম্বীকার কেন? বলি আদত কথাটা কি দয়া 
ক'রে বলুন ন। প্রভু ! 

নিত্যানন্দ। এখনই রাজ! আস্বেন, তাই সংবাদ দিতে 
এসেছি । 

প্রহরী । রাজা এখনই আন্বেন? সর্বনাশ তবে এখন আসি 
প্রভু! 

নিত্যানন্দ। ওহে দীড়াও, বলি রাজ্যশ্রী এখন কি কর্ছেন বল্তে 
পার? 


( ১৯৯) 


লাজ্যন্ত্রী [ তৃতীয় অন্ত। 


প্রহরী। তিনি কেবল বসে ব'সে ভাবছেন | 
নিত্যানন্দ। অদ্ভুত বাবা স্ত্ী-চরিত্র ! আশী হাজার নয় শো নিরা- 
নব্বই বার যদি এই ভবের হাটে ঘৃরপাঁক কর! যায়, তথাঁপি একটা স্ত্রী- 
চরিত্রও সম্যক চিনে উঠতে পারা যাঁয় না । 
প্রহরী। কেন ঠাকুর? 
নিত্যান্দ। এই দেখ না, গৌড়েশ্বরী কেমন আবার বিপক্ষের সঙ্গে 
সন্ধি ক'রে ফেল্লে। বিজরচন্দ্রের মৃত্যুর পর পুলকেশী আদেশ প্রচার 
কর্লেন, হুধ্যান্তের পর্বে কনোজ রাজ্য পরিত্যাগ করবার জন্য । বুদ্ধি- 
মতী নারী অমনি স্বশরীরে শক্র-শিবিরে হাজির। মন্ত্রশক্তিতে রাজ্যবর্ধন 
সর্পের স্যার একবার প্রতারিত হয়েও মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। যে সে সুগ্ধ 
নর, প্রিয় বন্ধু পুলকেশীকে সসৈন্ঠে বিদার দিয়ে একাই আতিথ্য স্বীকার 
করতে এখানে এসেছেন। তাই বল্ছি, স্ত্ী-চরিত্র চেন! ভার ; দেবাঃ 
ন জানস্তি কৃতো৷ মনুষ্য | | 
প্রহরী | ঠাকুর! আমি, এখনই রাজ! এসে পড় বেন। 
[ প্রস্থান। 
নিত্যানন্দ। এ যে রাজার দ্বার উন্মোচন করে এই দিকে আস্ছে, 
এখন একটু সরে পড়া যাক্‌ বাঁবা | 
প্রস্থান । 


রাজ্যঙ্ীর প্রবেশ। 


বাজ্যপশ্রী। কৈ-আজ তে৷ মৃগাঙ্ক এখনও এলো না, তবে কি সে 
আজ আমাকে তুলে গেল! আহা, তার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গগুলি 
কি সুন্দর! কত মধুর! তার নাম-সন্কীর্তন এক অপার্থিব প্রেম- 
প্রবাহ! এ যে নাম করতেই ভাই আমার দেখ! দিয়েছে। 
( ১১০ ) 


পঞ্চম দৃশ্ঠয। ] ল্লাজঞ্জী 
সহচরগণ সহিত গীতকন্টে মবগাঙ্কের প্রবেশ । 
মুগাঙ্ক ।-_ 


গীত । 


আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই হরি তাই হে। 
তোম। ছাড়া এ জগতে আমার আর কেহ নাই হেঁ॥ 
হরি তোমাতে আমি রহিব ধিলীন তোমাতে করিব বাস, 
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরধ মাস, 
হরি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝারে আর কিছু নাহি চাই হে॥ 


রাজ্যশ্রী। মৃগাঙ্ক' এমন সুন্দর গান কোথা থেকে শিখেছিলে 
ভাই ? 

নৃগাঙ্ক | দিদি ' যখন বাঙ্গলায় ছিলাম, বাবা এক পণ্ডিত রেখে- 
ছিলেন, তিনি আমাকে বড় ভালবাসতেন, তার কাছে থেকে শিখে- 
ছিলাম । উঠ, মা আমার কি নির্দয়! তিনি উচিৎ কথা বল্তেন ব'লে 
তাঁকে তাঁড়িয়ে দিলেন । 

রাজ্যশ্রী | ছিঃ মুগান্ক। মাঁকে নির্দয় ব'লে অভত্তি করো! না। 
মা যদি নির্দয় হতেন, বল দেখি মৃগাক্ক ! তুমি কেমন ক”রে বাঁচতে ? 
কোন্‌ শক্তিতে আজ শক্তিমান হয়ে এমন মধুরকণ্ঠে ভগবানের নান 
কীর্তন কর্‌তে পারতে ? 

মুগাঞ্চ। ওরে ভাই । তোর এখন যা, আমি দিদ্দির সঙ্গে দুটে। 
কথ' কামে যাচ্চি। কাল অষ্টম প্রহর হবে, তোদের মনে আছে তো? 

সহচরগণ। আছে--আছে; তুমি ভাই শীঘ্র এস। 

প্রস্থান । 
মৃগাঙ্ক। দিদি। তোমার এ কষ্ট আমি আর দেখতে পার্ছিনে । 


(১১১) 


ল্াজ্যঞ্তী। [ তৃতীয় অহ্ক। 


রাজ্যশ্রী। কিসের কষ্ট ভাই? 

মুগাক্ক। এই নির্জন কারাবাস, প্রহরিণীদের হাতে বেত্রাঘাত, 
মালবরাজের কুৎসিত প্রস্তাব, আমার মায়ের লোমহর্ষণ অত্যাচার, এই 
এত কষ্ট দিনরাত ভোগ কর্ছে', তবু বল্ছে! কিসের কষ্ট? দিদি:! 
তুমি মানুষ না দেবতা ? 

রাজ্যশ্রী। ভাই! আমি চ্োমার মতই মানুষ | এমন কি কাজ 
করেছি যে দেবতা হবো? তুমি কেন আমার জন্য দুঃখ করছো; 
আমার কোন কষ্ট হ'চ্চে না। | 

মুগা্ক। না দিদি! আমার মন কিছুতেই বুঝ চে না, আমি 
উত্চকোচের দ্বার কারারক্ষীদের বশীভূত করেছি; তুমি আমার সঙ্গে 
চ'লে এস, আমি তোমাকে নিরাপদ স্থানে রেখে আসি। 

রাজ্যশ্রী। ছিঃ মৃগাঙ্ক ! ও প্রস্তাব আমার সম্মথে ক'রে না। 
আমি তাতে প্রাণে বড় ব্যথা পাবো। 

মৃগাঙ্ক। তাতে দোষ কি? আমার পিতা মাত। তোমাকে অন্তর 
ক'রে কারারুদ্ধ করেছেন, আর আমি তার প্রতিবাদ করুবে৷ না? 

রাজ্যশ্ী। পিতামাতার কাব্যের প্রতিবাদ সন্তানের করুতে নেই 
যে ভাই! 

মৃগাঙ্ক। তবে নীরবে সহা করবো ? 

রাজ্যশ্রী। হ্যা ভাই! পিতা মাতার আদেশ পালন কর্বার 
জন্যই যে সন্তানের জন্ম। কেন তুমি রক্ষীদের উৎকোচ দান করেছে; 
সামান্ত অর্থে তাদের জীবনের অমূল্য রত্ব মানবত্বের নিফলঙ্ক গরিম। ক্রয় 
ক”রে, তাদিগকে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করেছ মূগাঙ্গ! তুমি 
বহুদূরে নেমে গেছ। 

মুগাঙ্ক। দিদি! দিদি। আমার অপরাধ হয়েছে, আমায় ক্ষমা কর। 


( ১১২ ) 


পঞ্চম দৃশ্ত |] ল্লাজ্যজ্জী 


রাজ্যশ্রী। আমার কি শক্তি যে তোমাকে ক্ষমা করি; ভগবানের 
নিকট আত্মশুদ্ধি প্রার্থনা কর। 


উন্মুত্ত কুপাণহস্তে উন্মন্তভাবে শশাঙ্কের প্রবেশ । 


শশাঙ্ক | রাজ্যতী-_রাঁজ্যত্রী! পিশাচী' তোর জহ/ আমার কি 
সর্বনাশ হয়েছে জানিন্‌, আমার অভিনহ্ৃদয প্রিয়তম বন্ধু বিজয়চন্ত্র 
শত্রহস্তে নিহত হয়েছে । উঃ, আমার বুকের 'একখান! পাঁজর খসে 
গেছে! এতদিন . এ সংবাদ আমার কাছে চেপে রেখেছিল 7; আজ 
বেরিয়ে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও উনুক্ত কৃপাণহস্তে বেরিয়ে পড়েছি । 
হাঃ-_হাঃ-_হাঃ, আজ স্বহস্তে তোর শিরচ্ছেদ কর বোঅশাস্তির 
বিশীল মহীরুহ আজ সমূলে উত্পাটিত কর বে। | 

রাজ্যশ্রী। রাঁজা_-রাজ।। আমায় হত্যা কর, তোমার হস্তস্থিত 
এ শাণিত কুপাণ আমার বক্ষস্থলে আমুল বিদ্ধ ক'রে দাও। সত্যই 
রাজা! আমার জন্ত মালবরাঁজ নিহত হয়েছেন) আমার জঙ্তই 
কনোজের শান্তিময় জনপদ মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে, কত শত নর- 
নারী পতি-পুভ্রহীন! হয়েছে ! রাজা ! রাজী! আমার কাতর প্রার্থনা, 
আমার হত্যা কর, আমার বড় উপকার হবে । [ বক্ষ পাঁতিয়া উপবেশন ] 

শশাঙ্ক | এঁাঁ_এযাঁতুইও তা হ'লে অনুতপ্ত হয়েছিস্‌? তাই 
তো, কি করি,_তাই তো, এ যে মহা! সমস্তা । পুজ্র! পুত্র! কলে 
দিতে পার, আমার কর্তব্য কি? 


গীতি | 


মৃমাঙ্ধ । বাবা! ছেড়ে দাও প্রেমের পাখী । 
তোমায় করিবে শীতল মধুর তানে ডাকি ॥ 


৮ ( ১১৩ 9 


ল্লাজ্যভ্রী [ তৃতীয় অঙ্ক 
গীতকৃণ্ঠে অবধূৃত স্বামীর প্রবেশ । 


অবধূত। প্রেম-অম্থত বাঞ্চিত পুরিত আছে হৃদয়ে, 
সুধাকর করে, ও সুধা না ক্ষরে, ভবক্ষুধা হরে দেখ ন। পিয়ে, 
মৃগাঙ্ক।  ঘুচিবে অশান্তি, যাবে মোহ-্রাস্তি স্যশের ভাতি, 
ছড়াইবে সতী প্রেম-পীযূষ মাথি। 
অবধূত। নান ঝরিত, স্থরভি-পুরিত ওর মধুময় গন্ধে, 
ছুরীত পাপরাশি উজল দশ দিশি সুরধুনী নিন্দিত ছনো,_ 
[ প্রস্থান । 
সুগাঙ্ক ।  বিষয়-বিষপানে, কামিনী কাঞ্চনে, সতত বিষ জ্ঞানে, 
স”রে থেকো দূরে তারে রাখি ॥ 
শশাঙ্ক; মুগাঙ্গ! মুগাঙ্ক! বাবা! একবার আমার বুকে 
আয় তো! [বক্ষে ধারণ] ওরে, নেমে পড়_নেমে পড় এঁ যে__ 
এ যে তোর গর্ভধারিণী এইদিকে ছুটে আস্ছে ! [ ক্রোড হইতে 
নামাইয় দিলেন ] 
মুগাঙ্ক। বাবা! ম| আসছেন, তা আমাকে কোল হ'তে নামিয়ে 
দিলেন কেন বাবা? 
শশাঙ্ক । সর্বনাশ ! সে জান্তে পারুলে আমার শিরশ্ছেদ হবে। 
ওরে পাগল! এই রাজনীতি বুঝিস্নি-_সর্ধনাশ । কি ক'রে খাবি? 
শেখ্__শেখ্‌, রাজনীতি শেখ্‌; বাপের বুকে ছুরি বসাঁবি, ভায়ের গলা 
কেটে ফেল্বি, ছেলেকে বনবাস দিবি, স্বার্থের জন্ত তোর জননীকে 
ব্যাভিচারিনী সাজাবি,_-এই যদি পারিস্‌, তবে রাজা হ'তে পার্বি | 
রাজ্যপ্রী। রাজা-রাজা ! আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে 
হত্যা! করুন; নিজে না পারেন, জহ্লাদকে আদেশ করুন। উঠ 
আমার জন্য শত শত প্রাণী ক্ষয় হচ্চে স্নেহের ভাই বিজয়চন্ত্র 


(১১৪ ) 


পঞ্চম দৃশ্ত 1 ] নাভ্যঞ্ী 


অকালে প্রাণ হারিয়েছে । না_ন| রাজা! আমাকে হত্যা করতেই 
হবে। 

শশাঙ্ক । দীড়াও-দাড়াও); একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার 
ভাল ক'রে দেখে আসি, গৌড়েশ্বরী কতদূরে আস্ছেন। [প্রস্থান ও 
পুনঃ প্রবেশ ] নানা, কেউ আসেনি ; এই সুযোগ, মহা স্থযোগ ! 
গোৌড়েশ্বরী রাজ্যবর্ধনের অভ্যর্থনায় মহ! ব্যস্ত, ভ্রীপাদ ভৈরবানন্দ আশ্রম 
বাঙ্গলায় ফিরে গেছেন; এ সুযোগ আমি ছাড়বো না। রাজ্য! 
কন্ত। .আমার ! তুমি মুক্ত-তুমি মুক্ত-তুমি মুক্ত! এঁ-_-এঁ রুঝি 
বিদুধী এসে পড়লে। । কে আছ--কে আছ এখানে? 


বেগে কারাধাক্ষের প্রবেশ । 


কারাধ্যক্ষ | কি 
শশাঙ্ক । [ কম্পমান অবস্থায় | আমি রাজা, রাজার আদ্দেশ রাজ্যশ্রী 
মুক্ত--রাজ্যশ্রী মুক্ত। মৃগাঙ্ক! আমার বুকে আয়, | বক্ষে ধরিয়! ] 
নইলে রাজনীতির হাঁত হতে তোকে রক্ষা করতে পারবো ন| | 
| বেগে প্রস্থান। 
কারাধ্ক্ষ। মা! রাজার আদেশে আপনি মুক্ত। কারাগার 
ত্যাগে আপনাকে কেউ বাঁধ! দেবে ন। 
| প্রস্থান । 
রাজ্যশ্রী। এখন আমার কর্তব্য কি? রাজার আদেশে কারাগার 
ত্যাগ করে চ*লে গেলে নিশ্চয়ই রাজা লাঞ্চিত হবেন। কিন্ত আমি 
কারাগারে থাকলে আমাকে উদ্ধার করবার জন্য দেশে প্রতিনিয়ত 
একটা যুদ্ধ চল্তে থাকৃবে--প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণী ক্ষয় হবে। তাই 
তা, এখন আমি কি করি? 


ল্ীজ্যজ্ী [ তৃতীয় অক্ষ | 
গাতকস্টে অবধূত স্বামীর পুনঃ প্রবেশ । 
অবধৃত ।-__ 
গীত । 


ধীরে ধীরে চালাও তরী ঝড় বৃষ্টি সন গেছে চ'লে। 
প্রেমের বাতাস বইচে ধীরে চেয়ে দেখ তোর অনুকূলে ॥ 
জ্ঞান-হুত্রে বোন! যে পাল এইবার তাকে দেন! তুলে। 
কম্মপাকেব যে সব দড়ী জুড়ে দে তোর এ ওড়। পালে ॥ 
পাড়ী দেবর সময় এ যে এখন যেন যাস্নে এলে । 
বিবেক-কর্ণ খর্‌ না চেপে যর্দ পার হবি তুই অবহেলে ॥ 


| প্রস্থান। 
রাজ্যত্রী। ম্বামীজী--স্বামীজী ! দয়! ক'রে একটু দাড়ান | 
[ বেগে প্রস্থান। 


৬. এগার 


হঅভ্টি দুষ্্য | 
বাজ-প্রাসাদ। 
গীতকণ্ঠে নর্ভকীগণ ও তশুপশ্চাঁ মহারাজ 
রাজ্যবদ্ধনের প্রবেশ । 
নর্ভকীগণ।__ 
শীত । 


এস হে নৃতন রতন নূতন ভাবে কর্বে! যতন। 
বসাবে হিয়াপরে নৃতন ভাবে মনের মতন ॥ 


( ১১৬ ) 


ষষ্ঠ দৃশ্ত | ] ল্াজ্যত্রী 
নূতন ফোটা কুহুম তুলি গেঁথেচি নূতন মালা, 


নূতন জলে নৃতন ফুলে ভরেচি ডাল, 
নৃতন ভাবে ঝ'সো তুমি পুজিব তোমার এ চরণ। 


তুমি মোদের নূতন রাজা, আমরা গে! নৃতন প্রজ।, 
সব নৃতনের মাঝে পণ্ড়ে দিও ন। নৃতন সাজ।, * 
নূতন নৃতন বেসে ভল ( শেষে) ক'রে না হে অফতন। 
[ রাঁজ্যবর্ধনের গলায় মাল! দিয়! উলুধ্বনি ও বরণ করিল ] 


রাজ্যবদ্ধন। তোমাদের অভ্যর্থনায় আজ আমি বড় প্রীত হলাম ; 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা যেন চির-আনন্দ ভোগ করতে 
পাঁও। [অদূরে অপর্ণাদেবীকে আসিতে দেখির1 ] আস্থন গৌড়েশ্বরী ! 
আঁপনার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি । 


অ.খর্ণাদেবীর প্রবেশ। 


অপর্ণা। এ আর কতটুকু সৌজন্য দেখাতে পেরেছি মহারাজ ! 
'মাপনি মহানুভব, তাই আমাদের এই সামান্ অভ্যর্থনার মুগ্ধ হয়েছেন । 

রাজাবদ্ধন। না দেবী! আপনি সরলতার প্রতিমুষ্তি। আপনি 
যখন আমার শিবিরে গিয়ে আকুল প্রার্থনায় আপনার প্রাণের ব্যাথা 
জানালেন, তখনই আমি মুগ্ধ হয়ে ছিলাম । প্রিয়তম বন্ধু পুলকেশীর 
উপদেশ এক প্রকার অমান্য ক'রেই আপনার সঙ্গে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত 
করেছি । আপনি কনোজ রাজ্য ও রাজ্যশ্রীকে ফিরিয়ে দেবেন, এই 
সন্ধির চুক্তি; বন্ধু আমার কিছুতেই বিশ্বীস করুলেন না। আপনার 
স্বামী উন্মত্ত, সৈম্তবল বিধ্বস্ত, আপনার চক্ষে জল, বদনে মলিনতা।, এ 
দৃশ্য দেখে আমি অবিশ্বাস করতে পার্ুলাম ন!। আপনার সরলতায় 
আমি মুগ্ধ হঃয়ে পড়লাম । 


ল্লাজ্যান। [ তৃতীয় অঙ্ক 


অপর্ণা। আপনার অশেষ করুণা! [ নর্ভকীগণের প্রতি ] যাও 
মা, তোমরা সব বিশ্রাম করগে যাঁও। 
নর্তকীগণ । জয় মহারাজ রাজ্যবদ্ধনের জয়! জয় মহারাজ 
রাজ্যবদ্ধনের জয় ! 
[ প্রস্থান । 
রাজ্যবদ্ধন । গৌড়েশ্বরী! আমার সহোঁদরা ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে 
বনু দিন দেখিনি, তাকে এইখাঁনে একবার নিয়ে আস্থন। 


বেগে শশাঙ্কের প্রবেশ । 
শশাঙ্ক । আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি, মুক্ত গগণের পাখী মুক্ত 
গগনে উড়িয়ে দিয়েছি । 
অপর্ণ।। কি করেছেন-_-আমার সর্বনাশ করেছেন; আমার 
সমস্ত সঙ্কল্প, সমস্ত আয়োজন বন্তার জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন। কে 
আছ? এখানে কে আছ? 
জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ । 


সৈম্াধ্যক্ষ। কি আদেশ রাণী মা? 

অপর্ণা। শীঘ্র এই উন্মত্ত রাজাকে বন্দী কর, আর চতুদ্দিকে 
দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈম্ পাঠিয়ে দাও; যে কোনি উপায়ে রাজ্যশ্রীকে 
বন্দী ক'রে আন্ুক। সমস্ত রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দাঁও__রাজ্যশ্রী 
পলাতক,_যে তাকে আশ্রয় দেবে, তার শিরশ্ছেদ হবে; যে তার 
সন্ধান বলে দেবে, সহস্ত সুবর্ণ মুদ্রী পুরস্কার পাবে । 

[ বেগে প্রস্থান। 

সৈন্াধাক্ষ। আস্মন রাজা! আমি হুকুমের দাস, অপরাধ নেবেন 

না। [ শশাহ্ধকে বন্ধন ] 


( ১১৮ ) 


ষষ্ঠ দৃশ্ত |] ল্লাজ্যন্ত্রী 


রাজ্যবদ্ধন। একি হলো! আপনি স্বয়ং রাজা, আপনি বন্দী 
হ'লেন 
শশীক্ক। গুটাপোকা দেখেছেন, এই দেখুন-_-আপনার জালে 
আপনি বদ্ধ' এ শৃঙ্খল নয়-_-এ শৃঙ্খল নয়, এ গুটীপোকার ভিতর হ'তে 
স্থতো বেরুচ্চে ; কেয়া মজিদার ! ভাঃ-হাং__হাঃ 
রাজ্যবর্ধন। কি আশ্তর্য্য, আমি যে কিছু বুঝে উঠতে পার্ছি না । 
শশাঙ্ক। সেকি! সেকি! তুমি অর্ধ ভারতেশ্বর হয়ে রাজনীতি 
বুঝতে পার্ছো না? 
বিধুমুখে মধুর হাসি হৃদয়মাঝে হলাহুল । 
একেই ব'লে রাজনীতি, এ ছুটা তার বুদ্ধি বল॥ 
বাব, যখন এখানে এসে পদধুলি দিয়েছ, তখন রাজনীতি শিখে 
যেতেই হবে । হাঁঃ_হাঃ_হাঃ, কেয়া! মজিদার ! টাঁনো--টাঁনো 


চারিজন সশস্ত্র সৈনিকের প্রবেশ ও সহসা 
রাজ্যবদ্ধনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করণ । 

রাঁজ্যবদ্ধন | একি! একি! এ কোন্‌ দেশীয় ভদ্রতা? এ 
কোন্‌ মুত্তিমতী সরলতা? আমি অতিথি, অতিথির প্রতি একি 
দুর্ব্যবহার ? 

শশাঙ্ক! পাগল এছুর্ব্যবহাঁর নয়-ছুর্ধব্যবহার নয়; এ রাজ- 
নীতি! হাঃ-_হাঃ_হাঃ ! | 
[ সৈশ্তাধ্যক্ষ শশাঙ্ককে টানিয়া লইয়] প্রস্থান । 

শাণিত ছোরাহস্তে জল্লাদ ও অপর্ণাদেবীর প্রবেশ । 
অপর্ণা। জল্লাদ ! এই মুহুর্তে বন্দীর হৃদপিও তুলে ফেলে দাও | 
রাজ্যবর্ধন । দেবি! সরলতার প্রতিমূর্তি দেবি! এ কোন্‌ 


(১১৯ ) 


ন্লাজ্যজ্জী [ তৃতীয় অন্ক। 


মুক্তিতে আমীকে ছলনা করছো! মা! আমি যে আজীবন সরলতার 
পুজা করে আন্ছিলাম। তাই কি আজ আমায় এরূপ পরীক্ষা কর্‌ছে। 
জননী? 

অপর্ণা। না রাজা । এ পরীক্ষা নয়। সত্যই আজ তোমার 
জীবনে আমার প্রয়োজন হয়েছে । রাজ্যবিস্তার আম" জীবনের 
প্রধান উদ্দেগ্ত ; সে উদ্দেশ্ত ছলে বলে কৌশলে যে কোন উপায়ে 
সাধন করবো । রাজ্যই আমার ভদ্রতা, রাজ্যই আমার সরলতা, রাঁজযই 
আমার সর্বস্ব । জল্লাদ! তোমার কার্য শেষ কর! 

রাজ্যবদ্দন | নানা, তোমাকে অন্তরূপে টিস্তা করবো না; তুমি 
যে সরলতার প্রতিচ্ছবি ধারণ ক'রে আমার দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলে, 
আমি সে অপার্থিব ছবি হৃদয় হতে অবিশ্বাসের খরস্বোতে ভাসিয়ে 
দেবো না। দেবি তুমি আমার রাজ্য নাও, আধিপত্য নাও__ 
জীবন পধ্যন্ত নাও-_আমি অম্রানবদনে তোমার চরণে উৎসর্গ ক'রে 
দিচ্চি; কেবল এইমাত্র কর দেবি! আমার চক্ষুর সম্মখেই সরলতার 
মূন্তি ধারণ ক'রে একবার দাঁড়াও--ছলনার মসীময়ী ববনিক? উৎসারিত 
ক'রে দাও, আমি আমার আজন্ম সাধনার স্গিগ্ধ ক্রোড়ে মাথা রেখে 
আস নিদ্রায় অভিভূত হই । 

অপর্ণা। রাজা । আমি বড়ই ছুঃখিত যে তোমার শেষ প্রার্থনা 
রক্ষা কর্তে পাব্লুম না? জল্লাদ! [ ইঙ্গিত করণ ] 

জল্লাদ । রাণী মায়্ীকি হুকুম জলদি তামিল হে! যায়েগা। [ রাঁজ্য- 
বর্দনের বক্ষে অন্ত্রাঘাত 7 

বাজ্যবদ্ধন। ভগবান! ভগবান! আমার শেষ নিশ্বাস পর্য্স্ত 
হৃদয় পবিত্র রেখো ; অহিংসাঁর শ্বেত-চন্দনে অন্ুলিপ্ত রেখো । 

[ পতন ও মৃত্যু | 
( ১২০ ) 


ষষ্ঠ দৃশ্ত |] লশজ্যজ্জী 


অপর্ণা। বাপ--কাধ্য শেষ হয়েছে, তোমরা আমার নিকট হ'তে 
পুরস্কার পাবে । 


বেগে রক্তাক্ত সৈন্যধ্যক্ষের প্রবেশ । 


অধ্যক্ষ । রাণী মা, পালিরে যান্--শীঘ্র পালিয়ে যান; জর্ধনাশ 
হয়েছে! কোন এক অজানা শক্র এসে সহসা রাঁজপুরী আক্রমণ 
করেছে, চক্ষের পলকে ভুর্গ দখল ক'রে নিয়েছে_-সমস্ত সৈশ্ত রাজপুরী- 
মধ্যে প্রবেশ করেছে, আমি আহত হয়োছ । 

অপর্ণা | এযা--এযা, কি বল্ছে। সৈন্ঠাধ্যক্ষ ? এ যে আমার স্বপ্ন 
ব'লে বোধ হচ্চে | পুলকেশীর সৈন্ত দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেছে ; তবে 
এ আবার নৃতন শক্র কোথা হ'তে এলো ? [নেপধ্যে কোলাহল] 
না__আর পলমাত্র চিস্ত। করুবার সময় নেই। সৈনিক! সৈনিক ' 
শীঘ্র আমায় রাজার কাছ নিয়ে চল। 


[ বেগে সকলের প্রস্থান | 


সহসা ব্যস্তভাবে হর্ষবদ্ধন ও যোদ্ধবেশিনী 
কমলিনীর প্রবেশ । 


হর্ষবদ্ধন | বনফুল ! বনফুল ' সমস্ত রাজপুরী তন্ন তর ক'রে 
অন্ুসন্ধীন কর্লাম, কোথাও রাজ্যশ্রীর সন্ধান পেলাম না। তবেকি 
তাকে হত্যা করেছে ? তা যদি ক'রে থাকে, বনফুল-__ | 

কমলিনী। উত্তেজিত হবেন না রাজকুমার চলুন, এখনও 
অনেক স্থান অনুসন্ধান কর হয়নি । 

হর্ষবর্ধন। [রাজ্যবদ্দনকে দেঁখিয়।] বনফুল" একি সর্বনাশ 
হয়েছে! এ যে আমারই জ্যেষ্ট সহোদর রাঁজ্যবদ্ধনের মৃতদেহ ! দাদ] 


( ১২১ ) 


ল্রবজ্যত্ী [ তৃতীয় অঙ্ক। 


দাঁদা। আমি ষে দ্বাদশ বৎসর তোমাকে দেখিনি । উঠকে আমার 
এ সর্বনাশ করলে! [ বক্ষে ধারণ ] স্নেহের অবতার দাদা! একবার 
একটী কথা কও-_চক্ষু মেলে তাকিয়ে দেখ, তোমার ন্লেছের হব 
ফিরে এসেছে । 

কমলিনী। রাজকুমার ' আপনি শোকে আচ্ছন্ন হ'৬র পড়েছেন, 
কিন্তু ধৈর্য হারাবেন ন1। 

হর্ষবর্ধন | ঠিক বলেছ বনফুল ' ধৈধ্য হারাবো না। দাদার মৃত- 
দেহের সৎকার করতে হবে! | মৃতদেহ স্বন্ধে লইয়া ] প্রতিহিংসা ! 
তুমি একবার দ্বাদশ কৃধ্ের মত আমার হৃদয়ে জলে ওঠ-_দয়া-মায়া 
স্সেহ-মমতা৷ সব পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দাও,_ স্ুকোমল বৃত্তিনিচর ! 
পাষাণে পরিণত হও । জীবন! জীবন ! 


বেগে জীবনসিংয়ের প্রবেশ । 


জীবন। কেনো রে রেজা, তু চিল্লাচ্ছিস কেনো? তুহার কোন্‌ 
কাম তামিল করুতে হবে রে? 
হর্ষবর্ধন। জীবন ! হিন্দুরা আমার ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়েছে! 
আগুন জ্বালীও__চারিদিকে আগুন জালাও,স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যাকে 
দেখতে পাবে, হত্যা কর--ভারতের বুক হ'তে হিন্দুর নাম মুছে 
(ফেলে দাও । | 
[ সকলের প্রস্থান । 


৫ ১২২ 0) 


চতুর্থ অন্ক । 


প্রথম দুষ্ঠ। 
বিন্ধ্যাচলের উপত্যকা । 
রাজ্যশ্রী। 


বাজ্যপ্রী। অহিংসা, অস্তেয়, স্থনৃত, ব্রহ্গচধ্য ও অপরিগ্রহ, এই 
পঞ্চবিধ অনুষ্ঠান যারা করুতে সমর্থ, তারাই জীবনুক্ত, তারাই প্রকৃত 
বৌদ্ধ; এ কথ। গুরুদেব বহুবার উপদেশ দিয়ে গেছেন। কৈ, 
আমি তার কতটুকু পেরেছি ! কিন্তু কি আশ্চধ্য, আমি সামান্ঠ মাত্র 
অনুষ্ঠান ক”রে, অপার্থিব সুখ অন্থুভব কর্ছি। আহা! ধর্পথ কি 
সুন্দর! কি মধুর! ভগবানের কি অসীম করুণা! আমি তার নগণ্য 
সেবিকা, আমার জন্যও তিনি আলে। ধরে দীঁড়িয়ে রয়েছেন_আমার 
সাধনার পথে স্বর্গের জ্যোতি ছড়িয়ে রেখেছেন। ও কে, মৃগাঙ্ক নয় ? 

[ অদূরে মৃগাক্ককে দেখিয়া ] সুগাস্ক! মৃগাক্ক! ভাই! আমার 
তুমি কেন এখানে এলে? 


মুগাঙ্কের প্রবেশ । 
ৃগাক্ক।_ 
লীভ্ভ | 


আমি কি থাকৃতে পারি দুরে? 
দিদি, তোমার তরে আসছি উড়ে, এই সার! দেশটা ঘুরে 


( ১২৩ ) 


ল্লাজ্যউী [চতুর্থ অঙ্ক, 
তোমার গুণে মুদ্ধ হ'য়ে মায়ের মায়ার বীধন কেটে, 
পরশমণির আকর্ণণে আস্তে হ'লে! ছুটে, 
কারাগারের গান বেজায় প্রাণের টান, 
যমুনা! যেন বইচে উজান ম'জে তোমার স্থুরে। 


রাজ্যশ্রী। মৃগাস্ক! মৃগাঙ্ক! ছোট ভাঈটী আমার, তুমি আমার 
এত ভালবাস? [| বক্ষে ধারণ ] 

মুগাঙ্ক। কৈ দিদি! আমি আর তোমাকে কি ভালবাস্লাম । 
ভালবাসা শিখবো বলে, তোমার পেছু পেছু ছুটে এসেছি । দিদি! 
দিদি আমাকে ভালবাসা শিখিয়ে দাও । ূ 

রাজ্যশ্রী। ভাঁলবাঁসা স্বর্গীয় কুশ্্ম, আমি কোথায় পাবো ভাই 
ভগবানের নিকট করপুটে প্রার্থনা কর, তিনিই তোমাঁকে শিখিয়ে 
দেবেন । তুমি যতটুকু ভালবাসতে শিখেছ, এই তাঁরই অশ্রগ্রহ। 
মৃগাঙ্ক ! তোমার পিতামাতা কুশলে আছেন তো? ? কনোজ রাজ্যের 
শুভ তো? 

সৃগাঙ্ক । দিদি! দেঁবতাঁকে পীড়ন করুলে, কে কোথায় সুখে 
থাকৃতে পারে? উঃ-মা আমার কি অভন্তায় করেছেন, মহারাজ 
রাজ্যবদ্ধনকে নিমন্ত্রণ কঠরে ডেকে এনে হত্য। করেছেন । 

রাজ্যভ্রী। দাঁদা--দাঁদ' সরলতার প্রতিমূর্তি দাদা আমার ! 
আমার জন্য, এই হতভাগিনী রাক্ষসী ভগ্লীর জন্য অকালে প্রাণ 
হারিয়েছ ! উঃ-_-অশ্র-_অশ্র । সাবধান ' পাষাণ ফেটে বেরিরে পণড়ো। 
নাসাবধান!। চক্ষু সাবধান! এক বিন্দু অশ্রু যদি তোমার কোলে 
আশ্রয় দাও, এখনই উপ্‌ড়ে ফেলবো । তারপর কি হলো মুগাক্ক ? 

মগাক্ক। না দিদি! আর আমি কিছু বল্বে! নী, তা শুনলে 
প্রাণে বড় ব্যাথা পাবে। 


প্রথম দহ । ] ীভ্যত্ী। 


রাজ্যশ্রী। না মৃগাঙ্ক! তোমাকে বল্তেই হবে। উপযু্পরি 
ঘাত-প্রতিঘাতে আমার হৃদর স্দুড় না হলে, পরীক্ষা-সাগর উতীর্ণ 
হতে পার্বো না গুরুদেবের চরণদশন পাবো না। মুগাঙ্গ। বল 
ভাই, তারপর কি হলো? 

মুগাক্ষ | তারপর লোমহধণ হত্যাকা, কনোজে হিন্দুর চিহ্ন মাত্র 
নেই। আমার পিতা মাতা প্রাণভয়ে কোথায় পালিয়ে গেছেন, তার 
সন্ধান নেই; আমি সে দৃণ্ত দেখ্তে না পেরে, তোমার নিকটে ছুটে 
এসেছি ! 

রাজ্যশ্রী। এমন কে পাষণ্ড, এমন কে হৃদয়হীন যে হিন্দুদের 
এই শোচনীয় অবস্থার স্থ্টি করুলে ! 

মৃগাঙ্ক। শুন্লাম তার নাম হর্ষবদ্ধন | 

রাজ্যশ্রী। হর্ষবদ্ধন এখনও বেঁচে আছেন ? উ€_কি নির্দিয, কি 
হৃদয়হীন; মৃগাঙ্ষ! আমি কনোজে ফিরে যাবো । হ্র্ষবর্দন আমার 
সহোদর; তাঁর চরণ ধ'রে হিন্দুর হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা! কর্বো, লোমহণ 
হত্যাকাণ্ড রোধ করুবো, নইলে আমার অহিংসা-নীতি অস্তিত্ব হারাবে । 

[ উভয়ের প্রস্থান । 


€ ১২৫ 0 


জ্কিতীম্র দুষ্ট্য | 
রাজ-প্রাসাদ | 


হর্ষবদ্ধনের প্রবেশ । 


হর্ষবদ্ধন। চারিদিকে আগওন জালিয়েছি! ভ্রাতৃশোকে উন্মত্ত 
হয়ে, হিন্দু জাতির উপর প্রতিহিংসাসাধন করেছি-_হিন্দুর উচ্ছেদে- 
সাধনে কতসন্বল্প হয়েছি। হৃদয়, দৃঢ় হও-__সবল হও-_ভীষণ কঠোর 
ৃষ্ঠি ধারণ কর, এখনও অনেক কর্তে হবে-_অনেক বাঁকী আছে 
রাজ্যপ্রীর অন্থসন্ধানে চতুদ্দিকে চর পাঠিয়েছি; যদি সন্ধান না পাওয়া 
যায়, তা হ'লে সমগ্র ভারতবর্ষ আলোড়ন করবো হিন্দুর রক্তে 
ভারতের পাপ কালিম। মুছে ফেল্বে!। ও কে? জীবন! 


জীবনসিংয়ের প্রবেশ। 


জীবন। ই রেজা, হামি এসিয়েছে। 

হর্ষবদ্ধন। গৌঁড়ের রাজা-রাণীকে ধরতে পেরেছ ? 

জীবন। না৷ রেজা, তারা বেমালুম সরিয়েচে। 

হ্ষবদ্ধন| জীবন! জীবন! কি করেছিস্? তাদের ধর্‌তে 
পার্লিনে? উঃ! না_না, কিছু আমি শুন্তে চাইনে। এই মুহূর্তে 
তাদের রুধির চাই। সন্ধান কর-_যে গ্রামে তারা প্রবেশ করেছে, 
সে গ্রাম একেবারে সমস্ত জালিয়ে দাও! যে দেশে তারা পদার্পণ 
করেছে, সে দেশকে শ্মশানে পরিণত কর। 

জীবন রেজা, তু ষে হামার দেবতা, তু এমনটা কেন হলি রে ? 


( ১২৬ ) 


ঘিতীয়দৃস্ত। ] লাজ্যভ্ঞী। 


হামার কথ! শোন্__তুহার দাদা আস্মানে চলিয়ে গেছে, সে তো আর 
ফিরিয়ে আস্বে না রেজা, উ সব বন্দো করিয়ে দে রেজা, বাচিয়ে 
থাকৃতে চাস্‌ যদ্দি, অবিচার কমিয়ে দে রেজা ! 

হর্ষবর্ধন। মুর্খ ভীল! তুমি আমাঁকে ধর্দ উপদেশ দিতে এসেছ, 
সাবধান! কিসের অবিচার? আমার ভগ্রী হিন্দুর কি অপকার করে- 
ছিল, তার সোনার হাট বস্তে নী বস্তে কোন্‌ ন্তায় বিচারে ভেঙ্গে 
দিলে? আমার দাদ1--সরলতার প্রতিমূর্তি আমার দাদী! উঃ--কোন্‌ 
বিবেক-বৃদ্ধিতে তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে ভেকে এনে, পশুর মত হত্যা করূলে ! 
জীবন! যদি আমার আদেশ পালন কর্‌তে অসম্মত হও, এই মুহূর্তে 
তোমার ভীল সৈম্ত নিরে আমার সম্মুখ হতে দূর হয়ে যাও। আর 
এক কথা, তোমার ইচ্ছা হয়, হিন্দুদের রক্ষা করবার জন্ত আমার 
বিপক্ষে দাড়াতে পার। 

জীবন। তু কি কথা বল্ছিস্‌ রে রেজা ! হাঁমি যে তুহায় প্রেমে 
পাগল হইয়ে আছি, তু ঘে আমার দেবতা আছিস্। তা নইলে এমন 
শক্তি কার আছে রে যে-_ 


বেগে কমলিনীর প্রবেশ । 


কমলিনী। জীবনসিংকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে রাজকুমার 
আমার জীবনকে হুর্বাক্য বলো না। বুকে তুলে নাও, বুক জুভিয়ে 
যাঁবে। জীবন! জীবন আয় বাবা, রাগ করিস্নে, তোর মায়ের 
বুকে আয়। [বক্ষে ধারণ ] 

হর্ষবর্ধন। কমলিনী উপযুক্ত পিতার পুরী বটে। 

কমলিনী। ছি৯ ছিঃ রাজকুমার ! অমন পবিত্র মন এমন ভাবে 
কলুধিত করো ন1। 


ক্লাজ্যজ্ী [ চতুর্থ অঙ্ষ। 
জনৈক দূতের প্রবেশ ৷ 


দূত। ধর্মীবতার! আপনার প্রেরিত দূত ফিরে এসেছে, 
রাজ্যশ্রী দেবীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই! এখন আপনার 
আদেশ-- 

হর্ষবদ্ধন। অকর্্মণ্য ! যাও-_দূর হ'য়ে যাও। [ দূতের প্রস্থান ] 
স্কাবর-জঙ্গম, সাগর-ভুধর, দেব-নর, জলচর-খেচর, যে যেখানে আছ, 
আমার প্রতিজ্ঞা শোন_-যে কোন উপায়ে আমি হিন্দুকুল নিম্মল 
করবো; যে জাতি অবিচার করে, তার ধ্বংস করাই আজ হ”তে 
আমার ইষ্ট মন্ত্র | 

কমলিনী। ওগো, তোমার চরণে ধরি, আমার প্রাণে ব্যাথ। 
দিও ন।। 

হর্ষবদ্ধন। আর তা হয় না, পাহাড় ফুড়ে এ প্রবাহ ছুটেছে, কারও 
শক্তি নেই যে গতিরোধ করে। তোমার কোন কথা শুনবো না; 
একবার তোমার কথায় বিশ্বাস করে কাপালিককে ছেড়ে দিয়েছিলাম, 
তার ফল হাতে হাতে ভোগ করেছি. পরমাযু ছিল কোন গতিকে বেঁচে 
গেছি; আর তৃল করুছি না। তুমি ভৈরবানন্দের কন্ঠা, যার নিষ্টর 
কাঁধ্যের ফলে আমার ন্নেহের ভ্রাত।-ভগ্নীকে হারিয়েছি, তুমি সেই 
বৌদ্ধদ্বেধীর কন্তা। উঃ- তোমাকে বড় ভাঁলবাস্তাঁম, কিন্তু আর 
তোমাকে বিশ্বাম করতে পারি না। 

কমলিনী। দেবতা! দেবতা ! আমাকে অবিশ্বাস করলেন ? 

হর্যবর্ধন। কোন ফল হবে না; ও নিক্ষল রোদনে কোন ফল 
হবে না। হর্ষবর্ধনের এ হৃদয় উত্তপ্ত মরুভূমি, এখানে ছু এক ফোটা 
চক্ষের জলে কোন ফল হবেনা। উঃ--যারা আমার ভ্রাতার বক্ষে 


( ১২৮ ) 


দ্বিতীয় দৃষ্ত | ] ল্লাজ্যজ্জী 


ছুরী বসিয়েছে, যার। আমার ভশ্বীকে স্বামীহার! রাজ্যহারা ক'রে 
 কাঙ্গালিনী করেছে, আমি তাদের ক্ষমা করতে পারি নে। 

জীবন। তু ভূল করছিস্‌ কোন রেজ। ! একজন পাপ করিয়েছে, 
তাতে দেশশ্ুদ্ধ লোক সাজা পাবে কেনো রে? তুহার শক্তি থাকে, 
বাঙলার রেজা রাণীকে শাস্তি দে, হামাঁর রাণী মাইজীর বুড়ো রাঁজা- 
টাকে সাজ! দে, দেশশ্ুন্ধ লোক মারিয়ে ফেলে কোন ফয়দ। হবে না 
বাবা । 

হর্ষবদ্ধন। আমি ভুল করছি? আরে আরে মূর্খ ভীল! দেখছি 
তোর স্পর্ধা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে । বিশ্বাসঘাতক! মনে করেছ, 
আমি তোমাদের অভিসন্ধি বুঝ তে পারিনি, তোমরা] কৌশলে বাগলার 
রাজা-রাণীকে সরিয়ে দিয়েছে। এই পদাঁঘাত তার পুরস্কার! 

[ পদাঁঘাত করিয়া প্রস্থান । 

জীবন। [সহসা ধনুকে বাণ জুড়িরা] আরে আরে সরতান ! 
তবে দেখিয়ে লে হামার তীরের বহরটা! [তীর নিক্ষেপ করিতে 
উদ্ত হইলে কমলিনী সম্মুখে বক্ষ পাতিয়। দণ্ডায়মান হইলেন ] 

কমলিনী। পুত্র! পুত্র! আগে আমাকে হত্যা কর-_আগে 
আমাকে হত্যা কর। 

জীবন। না-না, [ ধঙ্ছূর্বাণ ফেলিয়া করযোড়ে ] তু যে হামার 
দেবী, তু ষে হামার সাধনা, তু যে হামার ম্বরগ্‌ঃ তু ষে আমার মী! . 

কমলিনী। [জীবনকে বক্ষে আকর্ষণ করিয়া ] জীবন! জীবন। 
দুঃখিত হয়ো না বাপ! যদি রাজাকে কোন দিন ভালবেসে থাক, 
তা হ'লে মনে কর, তার পদাঘাতে তোমার অঙ্গ পবিত্র হ'য়ে 
গেছে। পুত্র ! ভালবেসে প্রতিদান চেও না পূজা ক'রে বরপ্রার্থন৷ 
ক'রে না। 


৯ ( ১২৯ ) 


ল্াজ্যজ্জ্ী [ চতুর্থ অস্। 


জীবন। ঠিক বলিয়েছিন্‌ মা, ঠিক বলিয়েছিন্‌। উঃহামি কি 
করিয়েছি, হামি কি করিয়েছি, হামার হাত বুঝি খসিয়ে যাবে । 
বাৎলে দে মা, এ পাপের প্রায়শ্চিস্ত বাৎলে দে। 


জনৈক দূতের প্রবেশ । 


কমলিনী। কি সংবাদ দূত? 
দূত। কনোজেশ্বরীর সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, তিনি বিন্ধ্যাচলে 
অবস্থান কর্ছেন। 


হর্ষবদ্ধনের প্রবেশ । 


হর্ষবদ্ধন | দূত! দূত! সহত্র সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার পাবে জ্রী। 
শ্রী! তোমাকে বহু দিন দেখিনি। চল দূত, আমাঁকে বিন্ধ্যাচলে 
নিয়ে চল। 
| দূতের সহিত বেগে প্রস্থান । 
কমলিনী। পুত্র, এইবার তোমার প্রায়শ্চিত্তেয় স্থুসময় উপস্থিত 
হয়েছে । তোমার রাজ ভশ্মীর শোকে যেরূপ আচ্ছন্ন হয়েছেন, তাতে 
এই মুহূর্তেই বিন্ধ্যাচলে ছুটে যাবেন। কনোৌজ ও থানেশ্বরের সিংহাসন 
এখন শূন্, এই শুন্ত সিংহাসনের তুমিই একমাত্র রক্ষী ! এই তোমার 
প্রাকশ্চিত্ব_-এই তোমার দেবপূজা। 
[ প্রস্থান । 
জীবন। মা! মা! এ হামার মাথার কি চাপিয়ে দিলি না-- 
না, এ যে হামার প্রায়শ্চিশ্ত-_এ যে হামার সাধনা! হামার ভীল ভেইয়। 
সব, ছুটিয়ে আর, হামার উপর গুরু ভাঁর পড়িয়েছে | ছুটে৷ রেজার 
আসন হামাকে পাহার! দিতে হোবে। 


( ১৩০ ) 


তৃতীয় দৃশ্ত। রাজী 


গীতকন্টে তীলগণের প্রবেশ । 
ভীলগণ ।-_ 
মশ। 


হোঃ হোঃ হোঃ কুর্তিনে সব চল্‌। 

গোড়ের দাপে দরিয়ার পানি করবে টলমল ॥ 

তীর কামটা বাধিয়ে লে ভাই ডাকছে সদ্দার এ, 

লড়াই দিতে যেতে হবে রৈরৈরৈরৈরৈ, 

ফিরিরে ষ। ফিরিয়ে ষ। যাদের নেইকো৷ কলিজায় বল। 
কাপড়া চোপড়া গুচিয়ে লে ভাই কসিয়ে লে সব মাজ।, 
ছুনে। আসন শূন্তি আছে নেইকো৷ কোন রেজা, 
দেখিস্‌ যেন লেয় না কেতড় সয়তানদের দল ॥ 


| প্রস্থান ! 


ততীম্ত দুস্ছ্য । 
পার্বত্য পথ । 
চিন্তামগ্র ভৈরবানন্দের প্রবেশ | 


ভৈরবানন্দ। সত্যই কি বৌদ্ধবেশী কাপালিক আমার শিশু কন্তাকে 
অপহরণ করেছিল? হর্ষবদ্ধনের কথায় অবিশ্বাস কর্বার সহস্র যুক্তি 
থাকলেও, আমার হৃদয় হ”তে কে যেন উকি মেরে বল্ছে, ওরে ভ্রান্ত! 
ভ্রমের ভিত্তির উপর আর ভ্রমের প্রাসাদ নির্মাণ করিস্নে। উঠ) 


( ১৩১) 


ল্লীজ্যক্ী। [ চতুথ অঙ্ক । 


তাই বদি হর, তবে আমি কি করেছি! প্রতিহিংসার বশবন্তী ভয়ে, 
আমার জন্সভূমিকে শ্মশীনে পরিণত করেছি ! কন্তাপহারীর উচ্ছেদ- 
সাধনই যদি আমার মূল নীতি হয়, তবে আবার নূতন প্রতিতিংসা 
জাগাতে হবে-আবার কপালিককুল নিম্মূল কর্‌তে হবে। নাঁ_নী, 
তা হতে পারে না। কাপালিক যে আমান হিন্দু, সে যে আমার 
স্বজীতি, সেকি আমার কন্ত' অপহরণ করুতে পারে? সন্দেহ অধিক 
দিন পুষে রাখা উচিৎ নয় বিবেচন। ক+রে বিন্ধ্যাচলের পার্বত্য প্রদেশে 
কাপালিকের অস্গসন্ধানে বেরিয়ে পড়েছি । মা! মা। আমার এ 
সন্দেহেয় নিরাকরণ ক'রে দেমা! আর যেপারি না জননী! 


ছল্সবেশী কপালিকের প্রবেশ । 


কাপালিক । উঃ-কি আশ্চর্য ! এত চেষ্টা করেও হর্ধবদ্ধনকে 
শিহত করুতে পার্ুলেম ন।) মাঝে থেকে কমলিনীর পরিচয়ট। প্রকাশ 
হয়ে গেল। হর্ষবদ্ধন নিশ্চয়ই আমার শক্রবৃদ্ধি করিয়ে দেবার জন্য 
কমপ্লিনীর পরিচয় ভৈরবানন্দকে বলে দেবে ; ভৈরবানন্দের সমগ্র ক্রোধ 
আমার উপর পড়বে । উঃ-_চারিদিকে শক্র ! চারিদিকে শক্র! 
| হঠাৎ ভেরবানন্দকে দেখিয়া ] কে মহাশয় আপনি? 

ভৈরবানন্দ | আঁপনি কে মহাশয় ? 

কাপালিক । আগে আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছি, আপনি 
আগে উত্তর দিন। 

ভৈরবানন্দ। নানা, আপনি বলুন আপনার পরিচয়, তারপর 
আমি বল্ছি। | 

কাপালিক। আপনি আমার শক্র কি মিত্র, না জেনে আমার 
পরিচয় আপনাকে কেমন ক'রে বল্‌বো ? 


( ১৩২ ) 


তৃতীয় দৃষ্ |] ল্রাজাঞ্জী 


_. ভৈরবানন্দ। শক্রকে যে অত ভয় করে চলে, সে কাপুরুষের 
পরিচয় শুন্তে চাই না। 

কাপালিক । কাপুরুষ আমি এক] নই, আপনিও-_ 

ভৈরবানন্দ। আমি কোন দিনই কাপুরুষ নই | 

কাপালিকা। তাঁ পরিচয় গোঁপনেই বেশ দেখতে পাঁওয়। ষাচ্ছে। 

ভৈরবানন্দ। আপনি রাগ কর্ছেন ! তবে শুনুন আমার পরিচয় ; 
আমি বাঙ্গলার প্রধান তান্ত্রিক শ্রীপাদ ভৈরবানন্দ আশ্রমের শিষ্য । 
এখন দয়! করে আপনার পরিচয় বলুন | 

কাঁপালিক। আমি বিন্ধ্যাচলের রুদ্রানন্দ কাপালিকের একজন 
নগণ্য শিষ্য | 

ভৈরবানন্দ । [ ব্যস্ততার সহিত ] বলতে পারেন, কাপাঁলিক ঠাকুর 
এখন কোথায় আছেন ? 

কাপালিক । কেন মহাশয়, অত ব্যস্ত কেন? 

ভৈরবানন্দ। বিশেষ প্রয়োজন আছে । সে, যে সে প্রয়োজন 
নয়; আমার জীবন-মরনের প্রয়োজন। আপনি প্রয়োজনের গুরুত্ব 
অনুভব কর্‌তে পার্বেন না; সে সাগরের চেয়েও গভীর, আকাশের 
চেয়েও বিস্তৃত | 

কাপালিক। আপনার প্রয়োজনের যেরূপ গুরুত্ব বল্ছেন, তাতে 
আমার ভয় হ“চ্ছে-যর্দি আপনার সে প্রয়োজন সিদ্ধ না হয় অর্থাৎ 
কপোলিকের যদি দর্শন না পান। 

ভৈরবানন্দ। দর্শন আমাকে পেতেই হবে; ষে কোন উপায়ে তার 
দর্শন আমার চাই । আচ্ছা, বল্তে পারেন, তিনি কোথায় থাকেন ? 

কাপালিক। আপনি যে বড় অধীর হ+য়ে পড় ছেন_স্থির হোন্‌, 
আমি এখনই তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়ে দিচ্ছি 


( ১৩৩ ) 


ল্াজ্যজ্বী | চতুর্থ অঙ্ক 

ভৈরবানন্দ। আপনাকে ধন্ঠবাদ । আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আপনি 
এথানে কতদিন আছেন ? 

কাঁপালিক | বহু কাল-__বছু কাল; তথন এঁ পাহাড়ের চুড়োগুলো 
সব ছোট ছোট ছিল-_-এঁ সব গাছপালা তখন জন্মায় নি। 

ভৈরবানন্দ। আচ্ছ)--বল্তে পারেন, আপনার গুরুদেবের আশ্রমে 
কখনও কোন রাজার ছেলে এসেছিলেন? 

কাপালিক । হাঁ_জীনি বৈ-কি; এক রাজার ছেলে তার নাম 
হর্ষবদ্ধন, বু দিন এই দেশে বাস করেছেন। 

উৈরৰানন্দ। আচ্ছা, আপনার গুরুদেবের আশ্রমে কোন বালিকা 
খাকতো।? 

কাপালিক। অনেক-_-অনেক, এখনও ছু-দশটা পঠ্ড়ে রয়েছে | 

ভৈরবানন্দ। [স্বগত ] হর তো হর্ধবর্দন এই সকল সন্ধান জেনে, 
আমার কন্তাহরণের সন্ধান জেনে, সুন্দর একটা সামগ্রস্য করে কলনা 
ক'রে থাকতে পারে । আচ্ছা; আরও অগ্রসর হওয়া যাক্‌। 

কাপালিক | মহাশয় ' আপনি কি ভাবছেন, প্রকাশ কগরে 
বলুন না, শোনা ফাক । 

ভৈরবানন্দ । আচ্ছা মহাশর ' দয়া করে বল্তে পারেন, একটা 
শ্রতি শিশুকন্তা আপনার গুরুদেবের আশ্রমে প্রতিপালিত হতো কি ? 

কাপালিক। সে বালিকার অচ্গসন্ধানে আপনার কি উদ্দেশ্ত সিদু 
হবে? 

ভৈরবানন্দ | ও£--সে অনেক কণা; হয়তো আমার জদয়- 
কাননে নন্দনের স্রষম! ছড়িয়ে পড়বে হয় তো! বা ভীবণ শ্মশানের 
হর্তিমতী ছবি এসে সমস্ত সৌন্দধ্য আ্মসাৎ করবে । 

কাপালিক। ওঃ বোধ হয় আপনার একটী শিশুকন্য। অপত 


(১৩৪ ) 


তৃতীয় দৃপ্ত । ] ল্রাজ্যত্তী 
হয়েছিস, তাই তার সন্ধান করছেন। আচ্ছা, যদি এ কাঁপালিকই 
আপনার শ্রিশুকন্া অপহরণ ক'রে থাকে, তা হ'লে কি কর্বেন ? 
ভৈরবানন্দ। তা হলে যে কোন্‌ উপায়ে তার শিরশ্ছেদ করবে! | 
কাপালিক। [সহসা ভৈরবানন্দকে বন্ধন করিয়া! ] ভৈরবানন্দ । 
তুমি আমাকে চিন্তে পারনি, কি আমি তোমাকে চিন্তে পেরেছি ; 
তোমারই পুর্ব নাম মাধবচন্দ্র ; বৃন্দাবনের পথে আমিই সেই বৌদ্ধবেশী 
কাপালিক তোমার কন্তা অপহরণ করেছিলাম । বড়ই দুঃখের বিষয় 
যে, আমার শিরশ্ছেদের পূর্বে তোমারই শিরশ্ছেদ সাধিত হবে । 
ভৈরবানন্দ। কাপালিক ! কাপালিক ! তুই কি করেছিস, উঃ__ 
আমার সব্বনাশ করেছিস! নান! বন্ধু! বড় উপকার করলে, 
আমার প্রেমের নেশা ভেঙ্গে দিলে-__আমাকে মহা নরকের পথ হতে 
ফিরিয়ে আন্লে । জীবন ভিক্ষা-_দয়া করে জীবন ভিক্ষা নাও। মৃত্যু 
আমার শাস্তি নর, জীবনধারণই আমার কঠোর শাস্তি; অচতাপের 
হা প্রায়শ্চিশত করুবার আমাকে স্রযোগ দাও! উঃ, আমি কি 
করেছি--আমি কি করেছি ! 
কাপালিক । কপালিনী যখন স্থযোগ দিয়েছেন, তার অন্ষগ্রতে 
যখন আমার বাঞ্চিত শিকার আপনা হতেই আমার হাভের মুঠোর 
মধো এসে পড়েছে, তখন এ স্থযোগ কোন মতে ছাড়তে পারিনে । 
€ংসগণ ! কে আমার অনুসরণ করুছো ? 


খড়গহস্তে কাপালিক-শিষোর প্রবেশ । 


শিষ্য । এ দাস আপনার পশ্চাতে ছিল। 
কাপালিক। উত্তম ; দাও-_খড়গা দাও । 
ভৈরবানন্দ। কাপালিক ! কাপালিক ! অনুগ্রহ কর--আমাকে 


( ১৩৫ ) 


ল্লাজ্যতজী। [ চতুর্থ অঙ্ক 


বিশ্বাস কর; আমাকে জীবন ভিক্ষা দাও। আজ তোমার চরণপ্রাস্তে 
বাঙ্গলার প্রধান তান্ত্রিক ভৈরবানন্দ আশ্রম নতজানু হয়ে জীবনভিক্ষা 
চাচ্ছে; একটা বৎসরের জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত কর্বার সময় দাও । 
[ নতজাচ্থ হইয়া ] ওঃ__-আমি কি করেছি--আমি কি করেছি ! 
কাপালিক | জয় মা কালী কৈবল্যদায়িনীর জয় ! [খড়েগীত্তোলন) 


রাজ্যপ্রী ও মৃগাঙ্কের প্রবেশ । 


রাজ্যশ্রী। [ নেপথ্য হইতে ] মুগাঙ্ক ! মুগাঙ্ক! ভাই! ছুটে আয়। 
[ প্রবেশ করিনা] একি! একি! এষে বাঙলার গুরু ভৈরবানন্দ 
আশ্রম নতজানু হুয়ে প্রীণভিক্ষা চাচ্ছে। কে তুমি নিষ্ঠর কাঁপালিক? 
তুমি জান না, কাকে হত্যা করুছো ! আজ যে বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ ভক্তকে 
গুরুহীন ক”রে পথের কাঙ্গাল করে দিচ্ছ। তাদের পারের তরণী- 
ধাঁনিকে ভেঙ্গে চুরমার কর্তে যাচ্ছ । নান? তা আমি কিছুতেই 
হতে দেবো না। বাবা বাবা! আপনি আমার কোলে আস্থন। 
[ক্রোড়ে লইয়া] মুগাঙ্গ ! তুমি এ খাঁড়ার তলায় দীড়াও। [মুগাঙ্ক 
খীড়ার তলায় দণ্ডায়মান হইল ] কাপালিক ! এইবার এক আঘাতে 
আমাদের সব শেষ করে দাও । 

কাপালিক। কে তুমি সুন্দরী; অন্থুপম রূপের ডালি নিয়ে 
বিন্ধ্াচল আঁলে। ক”রে বেড়াচ্ছ ? এমন রূপ. তো কখনও দেখিনি 3 
এমন আকা1শভরা সৌন্দধ্য জীবনে কখনও কল্পন। করিনি । বল স্থন্দরী, 
তুমি কে? রা 

রাজ্গ্রী। কাপালিক ! আমার পরিচয়ে কোন প্রক্মোজন নেই; 
তুমি আমাদের হত্যা কর। | 

কাপালিক। আমার শক্রকে আমি নিশ্চয়ই হত্যা কর্বে।; 


( ১৩৬ ) 


তৃতীয় দৃশ্ত।] লাজাঞ্তী 


কিন্ত তুমি তো! আমার শক্র নও। তুমি যে সুন্দরী--অনিন্দ্যনীয় 
স্নন্দরী, তোমাকে কি হত্যা করতে পারি! আমার অন্নরোধ রাখ, 
আমার শক্রকে এই মুহূর্তে পরিত্যাগ কর। 

রাজাশ্রী। যদি না করি, তথাপি আমাকে হত্যা কর্‌বে না? 

কাপালিক | না; বিরক্ত ক'রো না সুন্দরী! এই মুহুর্তে 
উঠে পড়। 

রাজ্যশ্রী। কাঁপালিক! করযোড়ে কাতর প্রার্থনা, বাঞ্লার 
গুরুকে আজ জীবনদান করতেই হবে) নতুবা! আমাকে হত্যা না 
করুলে, আমি কিছুতেই এখান হতে উঠবে! না। 

কাপালিক। সুন্দরী! যদি স্বেচ্ছায় আমার বন্দিনী হও, তা হলে 
তোমার প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তে পারি । 

রাজ্যশ্রী। কাপালিক ! কাপালিক ! আমাকে বন্দিনী কর-_ 
আমাকে বন্দিনী কর। [ করযোড়ে দপ্ডায়মান ] 

কাপালিক | না, তোমাকে বিশ্বাস কর্তে পারিনে, তোমাকে 
বন্ধন করবো! [বন্ধন করণ] ভৈরবানন্দ ! তুমি মুক্ত। [ বন্ধন 
খুলিয়। দিলেন ] বৎস! তুমি এই শিশুকে বন্ধন কর। উৎস্ষ্ট নরবলি 
যুপকান্ঠে নিক্ষেপ ক'রে মাকে রুধির দান কর্তে পারিনি, মনে মনে 
বড় আপেক্ষ ছিল; কপালিনী আবার স্থযোগ দিয়েছেন,__আবার 
নরবলি প্রদান করুবো। € শিষ্য মৃগাঙ্ককে বন্ধন করিল ] চল, এখন 
আশ্রমে চল । ্‌ 

রাজ্যশ্রী। মৃগাঙ্ক! কনোজযাত্রীয় বাধা পড় লো; ঈশ্বরের ইচ্ছা 
নয় যে, আমি এখন কনোজে ফিরে যাই। ভগবান! ভগবান 
বিপন্ন হিন্দুকুলকে রক্ষা কর। 

[ ভৈরবানিন্দ ব্যতীত সকলের প্রস্থান | 


( ১৩৭ ) 


লাত্্যজ্তী [ চতুথ অক্ক। 
ভৈরবানন্দ। ও£-_-একি হলো! এর চেয়ে ষে আমার মৃত্যুই 
ভাল ছিল। রাজ্যশ্রী! তুমি দেবী-তুমি দেবী ভৈরবানন্দের 
পশুবল অন্ত্ল আজ কোথায়? সব নিশ্রভ' উঃ-আমি কি 

করেছি--আঁমি কি করেছি ! 
[ প্রস্কান | 


চত্তর্থ দুস্য্য । 
পলীপথ ! 


ভিক্ষুকবেশী শশাঙ্কের প্রবেশ । 


শশাঙ্ক । তাই তো, সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, কোথায় যাই-__আজ রাত- 
টুকুর মত কোথায় মাথাটা লুকাঁই? সব অন্ধকার হয়ে আস্ছে ! জমাটা 
আধার হৃদয়ের মধ্যে ঢুকৃতে পাচ্চে না। যেখানে দাউ-দীউি ক”রে 
আলে জবল্ছে, সব দেখতে পাচ্ছি। 


অদ্ধদগ্ধশরীরে ভিখাঁরিণীবেশী অপর্ণাদেবীর প্রবেশ | 
অপর্ণা। রাজ! রাজা! একটু দাড়ান, আর যে চলতে 
পাচ্চিনে ! উঃ-_বড় যন্ত্রনা! | উপবেশন ] 
শশাঙ্ক । এটা এাযা।! কোথায় তোমার অধিক যন্ত্রণা হচ্চে? 
বাইরের পৌঁড়া ঘায়ে--না অন্তরের ক্ষত স্থানে? বল-বল, আমি 
বাতাস কর্ছি, বাইরের য্ত্রনাটা কতকটা কমিয়ে দিচ্চি। 
অপর্ণা। রাজ।! রাজ । আমার ভিতর বার জল্লে যাচ্চে। 


( ১৩৮ ) 


চতুর্থ দৃশ্য । ] ল্লাজ্যজ্ী। 
[ দণ্ডায়মান হইয়া রাজার করে ধরিয়া] আমায় বাচাও, যেকোন 
উপায়ে আমাকে বীচাঁও,বাইরের চেয়ে অন্তরের যাতনা আরও 
ভীষণ । 
শশাঙ্ক । তাই তো-তাই তো, কি করি। তোমার ভিতরের 
বাতনা কেমন করে দূর ক'রে দিই? অর্পণ! ! একটা দিনও তো 
ভিতরে যাবাঁর সন্ধান বলে দাওনি, চিরদিনই বাইরে বাইরে রেখেছ ; 
আজ যদি তোমার ভিতরের সন্ধান জান্তুম, এমন প্রলেপ লাগিয়ে 
দিতুম, তুমি শীতল হ'য়ে যেতে । হাঃ-_হাঃ__হাঃ, আমি এখন আর 
কি করবো ' 

অর্পণা। আমার কন্পনাময়ী বিরাট অট্রালিক। ভূমিসাৎ হয়ে 
গেছে । ওঃ--আমি দাঁড়াই কোথা? রাজা! রাজা! আমায় ক্ষমা 
কর--আমায় মাজ্জনা কর। 

শশাঙ্ক । ওকি কথা বল্ছে।-ও কথা কি আমায় বলতে আছে । 
তুমি ভারতেশ্বরী, আর আমি ভিখারী--আমি কি তোমায় ক্ষমা করতে 
পারি! বরং দয়া ক'রে আমায় ক্ষমা কর-_-আমার সঙ্গ ছাড়, আমি 
ছুটে পালাই। 

অর্পণ1|। রাজা ! আমি চরণের দাসী, দরা ক'রে আমায় চরণছাঁড়া 
কর্বেন ন|। 

শশাঙ্ক | না--না, ও কথ! বলো না, আমার পাপ হবে। সেই 
বিবাহের দিন, তুমি একদিন মাত্র আমার চরণের দাসী ছিলে বটে; 
তারপর আত্মীয় স্বজনেরা জোর ক'রে তোমাকে আমার কোলে 
বসিয়েছিল-তারপর আমি দেবী জ্ঞানে বুকে তুলে নিলাম-_তুমি 
স্ুযোগ পেয়ে কাধে চেপে বস্লে, কারণ হলো তুমি একটী পুত্র 
প্রসব করেছিলে । তারপর আমার অজ্ঞাতসারে এক লাঁফ দিয়ে মাথার 


( ১৩৯ ) 


ব্লাজ্যগ্্রী [চতুর্থ অঙ্ক 


চেপেছিলে ; এষন চেপে ছিলে যে, এখন পধ্যস্ত শত চেষ্টা করেও 
নামাতে পারিনি । অস্কুশচালিত এরাবতের মত তোমাকে নিয়ে ঘুরে 
বেড়াচ্ছি। মাঁহুত ! মাহুত! তুমি আমার প্রত, আমি তোমার 
আজ্ঞাবাহী হস্তী। দেখ-_-দেখ, আমি ঠিক চলেছি; 'একটুও বেচাল 
হইনি; আর যেন আমাকে অঙ্কূশীঘাত ক'রো না। 

অর্পণা। বাজ । রাজ! আমাকে আর ব্যথা দেবেন না; 
আঁমার যথেষ্ট হয়েছে । উঃ _সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে! উচ্চাকাজ্ষার 
দর্দমনীর মোহে আমি আম্মহারা-আমি আকাশ থেকে পাতালে 
পস্ড়ে গেছি। আমায় ক্ষমা করুন। আপনি ক্ষমা না করুলে আমি 
আর দ্রীড়াবো কোথা? উঃ, মৃগাঙ্ক ! মৃগাঙ্ম! তুমি আজ কোথায় 
বাপ! 

শশাঙ্ক! ওকি-_-ওকি ! শোক করো না; তুমি যে বিদৃষী, 
তোমার কি শোক কর্‌ৃতে আছে? চুপ কর-__টুপ কর, লোকে দেখলে 
বল্বে কি! আমি মূর্খ! আমি একটু মৃগাঙ্ষের জন্য শৌক করি । 
উঃ--হর্ষবর্ধন ! তুমি কি নির্দয়! নিরপরাধ পিতামীতার বক্ষের 
নিধি কেড়ে নিয়েছ। হর্ষবর্ধন ! তোমার ভাল হবে না, ধার্মিক 
পিতা মাতার চক্ষে জল পড়ছে, তোমার শুভ হবে না। হাঃ হাঃ 
হা, শোক করবো কি মহিষী, আমার হাঁসি আস্ছে। 

অপর । প্রাণেশ্বর ! আমাকে ক্ষমা করুন; ব্যঙ্গের তীব্র কশা- 
ঘাঁতে আর আমার ক্ষত স্থানে আঘাত করবেন না । আপনার চরণ ধ'রে 
মার্জনা ভিক্ষা কর্ছি, আমাকে ক্ষমা করুন। 

শশাঙ্ক । [বাধা দিয়া ] ছিঃ__ছিঃ, কর কি ! তুমি জ্ঞানময়্ী বিদৃষী, 
আমি মূর্খ দুর্বল পুরুষ, আমার চরণম্পর্শ করুলে আমি মহাপাঁতকে 
ডুবে যাবো । কি করি-ি করি, আমি পালাই-_ছুটে পালাই। 


( ১৪০ ) 


চতুর্থ দৃপ্ত |] ল্রাজ্যী। 
আমি পাগল হয়েছি ব'লে কি আমার লু গুরু জ্ঞান নাই! নারায়ণী! 
আমাকে রক্ষা কর। 
| বেগে প্রস্থান । 
অপর্ণা। রাজা-রাজ|! আমায় ত্যাগ করে যাবেন না! 
আমার যে কেউ নেই! [ পশ্চাদ্‌ছছনরণ করিতে যাইয়া পতিত 
হইলেন ] ও£__বাবাগো, ম'রে গেছি,উঃ-_- 


বেগে বৌদ্ধবেশী নিত্যানন্দ ঠাকুরের প্রবেশ । 


নিত্যানন্দ। কে চীৎকার করুলে? আমার পরিচিত কণ্ঠস্বর বলে 
বোধ হচ্চে! তবে কি ধাদ্দের অনুসন্ধানে আমি দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্চি 
তাদের কেউ হবেন? একি--একি ! এ ষে তাই' এ যে গৌঁড়েশ্বরী 
মুচ্ছিতা। রাণীমা! রাণীমা' | 

অপর্ণা। রাজী--রাজা ! প্রত এসেছেন? দয়া করে ফিরে 
এসেছেন ? 

নিত্যানন্দ। মা! আমি আপনার রাজা নই, একটী দীন প্রজা । 

অপর্ণা। কে আপনি? আপনাকে তো বৌদ্ধ বলে বোধ হ»চ্চে। 
বৌদ্ধ--বৌদ্ধ' অহিংসাব্রতাবলম্বী বৌদ্ধ! আমাকে ক্ষমা করুন| 

নিত্যান্দ। মা'। আপনার এ দশ। কেমন ক'রে হলো? কে 
আপনার সোনার অঙ্গ পুড়িয়ে দিয়েছে মা? 

অপণা। উঃ--সে অনেক কথা বাবা! এক জ্লস্ত গ্রহে আমার 
পুত্রের কস্বর শুনতে পেয়ে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম; ছু*হাঁতে 
ক*রে জলস্ত অঙ্গার সরিয়ে ফেল্লাম, বাছাকে খুঁজে বার করুতে 
পারলাম না। ওহো! সে শিশু পুড়ে ছাই হ*য়ে গেছে, আমি অভা- 
গিনী অর্ধদগ্ধশরীরে হতাশ হয়ে ফিরে এলাম । বাবা! বাবা! দর 


(১৪১ ) 


ল্লাজ্যজ্জী [ চতুর্থ অন্ক। 


করে আমীকে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে চলুন, তিনি এই দিকে ছুটে 
গেছেন ; তীকে ন। দেখতে পেলে আমার প্রাণবাধু বহির্গত হ'য়ে যাঁবে। 
নিত্যান্দ। কোন চিন্তা নেই মা! আপনি আমার সঙ্গে আনুন? 

যেমন ক'রে পারি, আপনাকে রাজার কাছে পৌছে দেবো । 
[ উভয়ের প্রস্থান । 


পষ্ম দুষ্ট । 
চিন্তামগ্ন কাপলিকের প্রবেশ । 
পার্বত্য পথ । 


কাপালিক। উঃ_আর চিস্তা করতে পারিনে- চিস্তাজালে চতুন্দিক 
হ'তে আমাকে সমাচ্ছন্ন ক'রে ফেল্ছে। কি কুক্ষণেই সুন্দরীকে 
আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলাম । আমার সর্বনাশ করেছে; আমার 
চিরান্গরক্ত ভক্ত শিষ্য সম্প্রদায়ের পবিত্র হৃদয়ক্ষেত্রে আমার বিরুদ্ধে 
এক অবিশ্বাসের বীজ রোপন করেছে । এখন একটী শিষ্যও আমার 
আর বাধ্য নয়। মন্ত্রমুগ্ধের হ্যায় তারা সকলেই ম্ুন্দরীর বাধ্য-_ 
সকলেই তার আজ্তাধীন । জানি না, কে এ সুন্দরী ! আশ্রমে বন্দী 
কশরে রেখে এসেছি, কিন্ত সেখানেও আমার একটী মাত্র বিশ্বাসী 
রক্ষক নেই। আবার শুন্লুম, উদ্ধত হর্যবদ্দন পুনরায় বিন্ধ্যাচলে 
এসেছে; বোধ হয় আমার ছিন্ন শির তাঁর উদ্দেশ্য | কোন্‌ দিক রক্ষা 
করি? এক দিকে অপরূপ ভুবনমোহন সৌন্দধ্য, অগ্ত দিকে দুদ 


( ১৪২ ) 


পঞ্চম দৃশ্ত |] লাজ 


শক্তিমান মহাশক্র | মামা! আমায় বড় বিপদে ফেলেছিস, বড় 
বিপদে ফেলেছিস্‌। 


[ ধীরে ধীরে প্রস্থান 
গীতকণ্ঠে কিন্নর কিন্নরীর প্রবেশ ৷ 
লীভি। 


কিন্রর। আবার তোর প্রেমের পাখী পড়েছে ধরা । 
কিন্নরী । ফুরুৎ করে যাবে উড়ে মিছে যত্ব কর! ॥ 
কিন্নর। আদর ক'রে খাওয়াস্‌ তারে ছাতু কল! ছোলা, 
কিন্রী। কে শোনে তোর ছেঁদো কথা কানে দিলাম শোলা, 
কিন্নর। তাইরে নারে ঘুরে ফিরে মনটি তার ভোলা,__ 

বেড়ে বেটা চুম্কী ঘটি দিস্নে ধর! ছোয়া, 
কিন্নরী । ভয় কি গোপাল সাজিয়ে ভূপাল খেতে দেবো মোয়া, 
কিন্নর | দেখিস যায় না যেন খোয়।, 
কিন্নরী । না--না-_না, ও সবার মনোচোরা ॥ 


[ কিন্নর কিন্নরী প্রস্থান । 
বেগে হবদ্ধনের প্রবেশ | 


হর্ষবদ্ধন।| পার্লেম না, আশ্চধ্য ওদের শক্তি ! কেবল বাতাসের 
সঙ্গে মিশে গেল। মহাকবি কালিদাসের কবিতায় পড়েছিলাম-- 
কিন্নর মিথুনের চরিত্র ঠিক এই প্রকার। বোধ হয়, এরাও তাই হবে । 
একি । এ কোথায় এসে পড়েছি! আমি যে পথ চিন্তে পার্ছি না! 
উঃ- আবার বুঝি বিপদ ঘটে ! শরীর আসন্ন হ'য়ে আসছে ' 
অদ্ভুত! অদ্ভুত! দ্বাদশ বৎসর এই বিন্ধ্যাচলে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছি, 
আজ পথ চিন্তে পার্ছি না। ওঃ--আর দাড়াতে পারি না, নিদ্রায় চক্ষু 


( ১৪৩ ১ 


ল্লাজজ্জী ৃ [ চতুর্থ অঙ্ক। 


অলস হয়ে আস্ছে-সর্ধশরীর শিথিল হয়ে পড়ছে । ভাগ্যে যা 
আছে হবে, একটু নিদ্রী যাই। শ্রী! শ্রী! এ নিদ্রায় যদি আমার 
মহাঁনিদ্রা ন! হয় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, নইলে এই শেষ। [ শয়ন 
ও নিদ্রীমগ্র ] 


ধীর পদসঞ্চালনে খড়গহস্তে কাপালিকের প্রবেশ । 


কাঁপালিক | দেখেছি, ঠিক দেখেছি; এই পথে এসেছে । 
কোথায় গেল! আমার সন্ধান পেয়েছ নাকি? নানা, তবে গেল 
কোথা ? এ যে যে, নিদ্রা যাচ্চে__নিদ্রা। যাচ্চে! হাহা, গভীর 
নিদ্রা যাচ্চে! সুযোগ! সুন্দর সুযোগ! এই আমার জীবনের শেষ 
চেষ্টা ; আর বিলম্ব করা উচিৎ নয়। জয় মা! 


[ খঙ্জী উত্তোলন ] 


ধনুর্ববাণহস্তে যোদ্ধবেশিনী কমলিনীর প্রবেশ । 


কমলিনী। [সম্মুখে অ্ুলি উত্তোলনের দ্বারা ইঙ্গিতে বাধা প্রদান 
করিয়া] কাপালিক ' যদি বাচতে চাঁও, স+রে যাও আন্তে আস্তে 
সঃরে যাঁও, নিপ্রার ব্যাঘাত ক'রে। না। ভগবান যাঁর রক্ষক, তোমার 
শক্তি নেই তাকে নষ্ট করা। 

কাপালিক | কে তুমি--কে তুমি ! 

কমলিনী। চীৎকার করো না, নিদ্রায় ব্যাঘাত হবে । আমি 
হর্ষবর্ধনের চরণসেবিকা কমলিনী | 

কাপালিক । ওহো-হো 

[ বেগে প্রস্থান । 
কমলিনী। রাজকুমার ' নিয়ে নিত্রা যাও, তোমার অলক্ষ্যে 


(১৪৪ ) 


পঞ্চম দৃশ্য | ] লাজ্যজ্ঞী। 


বসে তোমার চরণসেবিক1 ধনহ্ছর্বাণ ধরে তোমার পাহারায় নিযুক্ত 
আছি; কোন ভয় নেই, নির্ভয়ে নিদ্রা যাও। 
| বেগে প্রস্তান। 


ভৈরবানন্দের প্রবেশ । 


ভৈরবানন্দ। বীর অপার্থিব আত্মদানে ভৈববানন্দ জীবনলাভ 
করেছে, যাঁর দেবদুর্লভ চরিত্রবলে আমার মত পাষণ্ডের জ্ঞান-চক্ষু 
উন্মিলিত হয়েছে, তিনি আজ পাষণ্ড কাঁপালিকের হস্তে বন্দিনী। 
অতি দূর হ'তে স্বচক্ষে দেখে এলাম, তিনি জ্বলন্ত অনলে জীবনত্যাগ 
কর্বার আরোজন করুছেন। আশ্রমে কাপালিক নেই; কতকগুলি 
শিল্যুকে মন্তরমুদ্ধের যত বশীভূত করেছেন, তারা কাষ্ঠ সংগ্রহ কর্ছে। 
ওকি--ওকি' কে একজন বীর পুরুষ নিদ্রা যাচ্চে নয়! এর যে 
এঁ যে ওর নিডদ্রাভঙ্গ হয়েছে__ভগবান্‌ সুযোগ মিলিয়ে দিয়েছেন । 

হর্ষবদ্ধীন। ওঃ-_গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম । ও কে' 
কোথায় যেন দেখেছি! যাই হোক, ওর সাহায্যে পথ চিনে নিতে 
হতে। 

ভৈরবানন্দ। মহাশয়! আপনি আমাকে চিন্তে পারুন আর 
নাই পাঁরুন, আমি আপনাকে বেশ চিন্তে পেরেছি । শুমুন্‌ রাজ- 
কুমার। আপনার ভগ্নী রাজ্যশ্রী এ নিকটবর্তী কাপালিক-আশ্রমে 
বন্দিনী; তিনি আত্মহত্যার উদ্ছেগ করুছেন। এই মুহূর্তে আপনি 
বদি গিয়ে বাধা না দেন, তবে ধৰিত্রীর বক্ষস্থল শূন্য করে, পলকে এক 
পবিত্রতার মূত্তিমতী আদর্শ প্রতিম! চির-অস্তগত হবে| 

হর্বদ্ধন। কে আপনি? এ সংবাদ বদি সত্য হয়, তবে আপনি 
হিতৈষী বন্ধুর কাজ কর্লেন। কিন্তু স্বার্থপর সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে 


১৪ (১৪৫ ) 


ল্লাজ্যত্ী | [ চতুর্থ অন্ক। 
আমার হৃদক্ এখন এমন নীরস হয়েছে যে, সহজে কোন কথ। বিশ্বাস 
করতে আমার রুচি হয় না । বলুন, আপনার পরিচয় কি? 

ভৈরবানন্দ। রাজকুমার! আমার পরিচয় শুনে বিস্মিত হয়ে 
উঠবে; আমি ভৈরবানন্দ। 

হর্ষবর্ধন। তুমিই সকল অনর্থের মূল ভৈরবানন্দ? ভগবান । 
ধন্ত তোষার দরাঁ। আমার বাঞ্ছিত বস্ত আমার হাতে তুলে দিয়েছ । 
আরে--আরে পাষণ্ড! আজ তোকে হত্যা করুবো। 

ভৈরবানন্দ। রাজকুমার! তুমি অন্ধ! তুমিমূর্খ' তাই আমাকে 
চিন্তে পারুলেন না| যে ভৈরবানন্দ সকল অনর্থের মূল-_হিংসার 
অবতার, সে মরে গেছে । দেই মৃত দেহে তোমারই ভগ্মী রাজ্যশ্রী 
অহিংসার মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। ইচ্ছ। হয় 
আমাকে হত্যা কর, অমি কোন বাধ! দেবো ন!। কিন্তু রাজকুমার ! 
তোমার চরণে ধরি, তুমি আর পলমাত্র বিলম্ব করো না। 

হ্ষবর্ধন। উত্তম; এখন আমার চিন্তা কর্বার অবসর নেই; 
তোমাকে এইখানে বন্ধন ক'রে এক প্রস্তরখগ্ড তোমার বক্ষঃস্থলে 
চাপিয়ে রেখে যাবে । [বন্ধন করিয়া ভূমিতে ফেলির! প্রস্তরথণ্ড 
বক্ষে রাখিয়া ] বাস্‌, তোমার কথা! যদি সত্য হয়, ফিরে এসে মুক্তি 
প্রদান করবো; হর্ষবদ্ধন আর সহজে হিন্দুকে বিশ্বাস করৃবে না। 

[ প্রস্থান। 

ভৈরবানন্দ। উঠ বড় কষ্ট--প্রাণ বাঁয়। দেবী। তুমি আমাকে 
ক্ষমা করলেও ঈশ্বর ক্ষমা করছেন না। তোমাঁক কারাগারে যে 
বন্ত্রনা দিয়েছি, ঈশ্বর তার সুদসমেত পরিশোধ করে দেবেন| উঃ-_মা। 
মী' আমায় রক্ষা কর মা! অবোধ সস্তান ন। বুঝে অন্তায় করেছে; 
তাকে ক্ষমা কর ম1! 
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পঞ্চম দৃণ্ঠ |] লাজ্যজ্বী 
বেগে কমলিনীর প্রবেশ । 


কমলিনী। বাঁবা_বাঁবা! কোন চিস্তা নেই বাবা! আমি 
তোঁমাকে নুক্ত ক*রে দিচ্চি। [ বন্ধন মোচন] 

ভৈরবানন্দ। কে তুমি যুবক? এমন প্রাণভর। বাঁবা ডাক তো 
কখনও শুনি নাই যুবক! তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ, এখন পরিচয় 
দাও | 

কমলিনী। আমি বনফুল, আপনি ফুটেছি__আপনিই ঝ'রে যাবো, 
আমার পরিচয়ে কোন প্রয়োজন নেই। [স্বগত ) ষাক্‌, এখন 
আমাকে কনোজে ফিরে যেতে হবে । 

| বেগে প্রস্থান 

ভৈরবানন্দ। আশ্চর্য । এই বুবকচরিত্র! এক অমিয় পিতৃ- 
সম্বোধনে আমার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-আকাশে ক্ষণপ্রভার বিকাশ হয়ে 
গেল 


ন্ঠ দুস্ট্য। 
কাপালিস আশ্রম । 


শিগ্গণ চিতা প্রস্তুতকরণে রত, রাঁজ্যশ্রী ও 
মৃগাঙ্কের প্রবেশ । 


_ ব্বাজ্শ্রী। বৎসগণ ! চিতা প্রস্ততকার্্য এখনও তোমাদের শেষ 
হুর নি? 

শিষ্তগণ। মায়ের আদেশ যথাসাধ্য পালন করেছি । 

রাজ্যশ্রী। উত্তম! তবে এইবার অগ্নি প্রদান কর | 

শিষ্যগণ। মা! মা! আমাদের কথা রাখবে না মা? এই যদি 
তোমার মনে ছিল মা, তবে দু-দিনের জন্য কেন আমাদের সন্তান বালে 
বুকে তুলে নিলে? উঃ! এখন আমরা ধাড়াবো কোথায়? 

রাজ্যশ্রী। বংসগণ! ইতিপূর্বে তোমাদের এত বোঝালাম, এরই 
মধ্যে আবার সব ভূলে গেলে? আজ যে আমিবিশ্বের কল্যাণের 
জন্ট আত্মদেহ ত্যাগ করুছি। ষে রূপের নেশায় উন্মত্ত হ'য়ে মালবরাজ 
অকালে প্রাণ হারিয়েছে, যে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কাপালিক জ্ঞান 
হারিয়েছেন, সে রূপ, সে সোন্দধ্য আরকি আমার বহন করা উচিৎ? 
ওহে?! আমি যদি পূর্ব বুঝতে পার্তাম, ত| হ'লে এই অকল্যাণকর 
রূপরাশি সেই মুহূর্তেই ধ্বংস ক'রে ফেল্তাম। বসগণ! আর 
বিদ্ধ কারো না, চিত। প্রজ্থলিত্ত করে দাও) এখনি কাপালিক ছুটে 
আস্বেন। মুগাস্ক__মুগাঙ্ক--ভাঁই ! আমার তুমি বাঙ্গলায় ফিরে যাঁও । 

মুগাঙ্ক | না দিদি, আমিও তোমার সঙ্গে চিতানলে ঝাঁপ দেবো । 
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ষষ্ঠ দৃণ্ঠ |] ল্লাজ্যজ্ী 


রাজ্যশ্রী। মৃগাঙ্ক। তুমি বুঝতে পার্ছে! না, তাই আমার সঙ্গে 
চিতানলে প্রবেশ কর্তে চাচ্ছ। আমার এই ক্ষণস্থায়ী রূপ-যৌবন 
ধস করুলে যদি বিশ্বের একটা জীবেরও কল্যাণ সাধিত হয়, তবে 
এ স্থযোগ ত্যাগ করা আমার কোনমতে উচিৎ নয়। মুগাঙ্ক ! সত্যই 
যদি দিদি কলে একটী দিনও আমার ভক্তি ক'রে থাক, তবে এ মহ 
কর্তব্পালনে আমাঁকে উৎসাহিত কর | বাঙ্গলায় ফিরে গিয়ে ক্ষুধার্তের 
মুখে অন্ন তুলে দাওগে। বৎসগণ ! মাতৃ-আদেশপালনে কেন অকারণ 
বিলম্ব করছে]? 

শিশ্কাগণ। কিছুই বুঝি ন॥ কিছুই জানি না; যখন তোমাকে মা 
বলে ডেকেছি, তখন অবশ্ঠই তোমার আদেশ পালন কর্বো। 
| চিতায় অগ্নিপ্রদান ] যাও জননী, জ্বলন্ত চিতায় নিঃস্বার্থ প্রেমের 
জলস্ত উদাহরণ রেখে যাও। 

রাজ্যশ্রী। [ চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ] গুরুদেব__ গুরুদেব 1 
তোমার মূল্যবান উপদেশ বথাসাধ্য প্রতিপালন ক'রে চল্লাম ; যদি 
কোনস্থানে ভ্রম বশতঃ শৈথিল্য ঘটে থাকে, ক্ষমা কারে প্রভু" 
ভগবান্। আমার মৃত্যুর পর কাপালিক্ের মন যেন পবিত্র হয়। 

শিষ্াগণ: জয় ম! রা্াশ্রীর জয় । 


বেগে কাপাঁলিকের প্রবেশ। 


কাপালিক। একি--একি! শ্রী। তুমি আমার ভয়ে চিতানলে 
ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ? যেও না দেবী। আমি বুঝতে পেরেছি, মহা 
পাষণ্ড হ'লেও মানুষের চাম্ড। আমার গায়ে আছে। ক্ষান্ত হও, 
মুহ্ত্তকাল ক্ষাত্ত হও দেবী! 

রাজ্যশ্রী। আর হয় না কাঁপালিক' এ আমার শেষ মূহুর্ত । 
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ল্লাজ্যজ্রী। [ চতুর্থ অঙ্ক। 


[ ঝম্প প্রদানোগ্তা হইলে কাপালিক বাহ প্রসারণ দ্বারা চিতানল 
আচ্ছাদন করিলেন । ] 
কাপালিক। মা! মা জস্তানকে ক্ষমা কর মা! নইলে তোর 
পূর্বে আমিই চিতানলে ঝাঁপ দেবো । | নতজানু হইয়!] কে তুই 
জননী, মানবী-মুষ্তি ধারণ ক'রে পাষণ্ড কাপালিকের হৃদয় আলো 
ক'রে দিলি? তুই বুঝি আমার সেই-- 
জয় মা, শিবে কালী কৃণুলিনী, 
দিগ্থসন। শবাঁসন। শবশিরোমালিনী, 
শোভিত কটাতটে অরিকরমেখলা!, 
দীপ্ত নয়ন মাঝে কোটা রবি করে খেলা, 
গলিত রুধিবধাঁর| রঞ্জিত-ক লেবর, 
স্বং হি পরমাপর! জীবে মুক্তিদারিনী। 
তুই বুঝি আমার সেই-_ 
হসিত শশধর করপদনখরে, 
লোল রসনা হ'তে প্রেম-অমৃত ঝরে, 
লম্বিত কেশরাশি, আবুত মুখশশী, 
ত্বংহি তত্বমসী, সর্বতত্বশালিনী ॥ 
জননী । জননী । এইবার চিন্তে পেরেছি; আদেশ করু মা, কি 
করতে হবে? 
রাজ্াশ্রী। পুভ্র-_ পুত্র আমার, যদি জননী ব'লে আমাকে আহ্বান 
করেছ, তবে শোন, “অহিংস পরমৌধর্ম্” এই মন্ত্রে আজ হ'তে দীক্ষিত 
হও। যাঁও-জননীর আদেশ বেদবাঁক্যের স্ায় প্রতিপালন কর। 
কিন্ত যে সঙ্কলে উপনীত হয়েছি, তা থেকে কিছুতেই বিরত হ'তে 
পারিনে। হয় তো, আবার কেউ আমার রূপের নেশায় উন্মত্ত হয়ে 
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বষ্ঠ দৃশ্ত |] লাজ7ক্ী 


উঠবে! জয় ভগবান্।--[ ঝম্প প্রদানোগ্যত এবং বেগে হর্ষবর্ধনের 
প্রবেশ ও বাধাদান ] ্‌ 

হর্ষবদ্ধন। শ্রী! শ্রী! এ সঙ্কর তোমার ত্যাগ করতেই হবে। 
আমি বহুকষ্টে তোমায় সন্ধান পেয়েছি,_চেয়ে দেখ, আমি তোমার 
দাদ! হর্ষবদ্ধন। 

রাজ্যশ্রী। দাদ1__দাদা! বড় সুসময়ে এসে দেখ দিয়েছেন ; যাবার 
সময় ছোট ভগ্লীর একট। শেষ অগ্ভরোধ রক্ষা করৃতে হবে । [ পদধারণ ] 

হর্ষবদ্ধন। ভগ্রী-_ভগ্রী!? বল তোমার কি অনুরোধ ! আমি 
শপথ করে বল্ছি, তোমার অঙ্গরোধ আমি রক্ষ। কর্বে!। 

রাজ্যশ্রী। দাদা; হিন্দুর প্রতি তোমার যে বিদ্বেভাব আছে, 
তা হৃদয় থেকে মুছে ফেল্তে হবে । 

হধবদ্ধন। উত্তম। এখন তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা কর ভথ্ি! 

রাজ্যপ্রী। আর তা হয় নাদাদী! এইভাবে আত্মত্যাগ করতে 
হবে, এই আমার গুরুর উপদেশ । 


দিবাকরের প্রবেশ । 


দিবাকর । আর স্বরং যদি গুরু বলেন-_এসক্কল ত্যাগ করৃতে হবে ? 
রাজ্যশ্রী। গুরুদেব--গুরুদেব। এত দিনে দয়! হয়েছে ? [ নত. 
জান হইয়া পদধারণ ] 

গীতকণ্ঠে অবধূত স্বামীর প্রবেশ । 

অবধৃত ।-_ 
গীত । 
এইবার তোর তরীখানি লেগেছে ঘাটে । 
অহিংসা-পেরেকে গীথ! ছিল সংযম-শাল কাঠে । 
( ১৫১ ) 


ন্লাজ্যগ্ঞী [চতুর্থ অঙ্ক 


বেঁধে ভক্তির শৃঙ্খলে, মুন্কে নোঙ্গর দেন। ফেলে, 

জয় গুরু জী ওরু ব'লে উঠে আয় না প্রেমের হাটে । 
প্রেমের হাটে বেচ। কেনা, আছে যে সব লেন৷-দেন।, 
তাড়াতাড়ি সেরে নে না, আবার আযু-স্ষ্য বস্বে পাটে ॥ 


দিবাকর। যাঁও মা শ্রী, কনোঁজে ফিরে যাও, এখনও তোমার 
অনেক কাজ বাকী আছে। এতদিনে তোমার কঠোর সাধন! সফল 
হয়েছে। এইবার সেবাধর্ষ্বের অনাবিল উচ্ছধীসে ভারতের শু বক্ষঃ- 
স্থল সরস ক'রে দাও মা! যে দিন এই ব্রত পুরণ হবে, সেই দিন 
আবার আমার দর্শন পাবে । যাও হর্ষবর্ধন, তুমিই এই শ্রীর পরামর্শে 
ভারতে একছত্রী সম্রাট হবে। বস অবধৃত স্বামী ! তোমার কাধ্য 
শেষ হয়েছে; এইবার তুমি সমাধিস্থ হওগে | 
| প্রস্থান । 
অবধৃত। যথা আজ্ঞা দেব' 
| প্রস্থান। 
রাজ্যশ্রী। বৎসগণ! গুরুর আদেশ পালন কর্বার জন্তট আমাকে 
কনোজ যেতে হচ্ছে । আমার ইচ্ছা, তোমরাও আমার সঙ্গে এস। 
মুগাঙ্ক' তোমার করুণ ক্রন্দনধ্বনি গুরুদেবের কর্ণে পৌছেছিল, তাই 
গুরুদেব আমার দর্শন দিলেন। এস ভাই-_[ বক্ষে ধারণ ] 
হর্ষবদ্ধন | [ চিস্তিতভাবে স্বগত ] আমি ভারতসম্রাট হবো 
[ চিস্তা করিতে করিতে হর্ষবদ্ধন ও তৎপশ্চাঁৎ সকলের প্রস্থান । 


গীতকন্টে কিন্নর ও কিন্নরীর প্রবেশ । 


কিন্নরী । নাগর! শুন্লি কেমন গান? 
কিন্নর। তাই তো ছুঁড়ী আওয়াজ ভাল, মিঠে মধুর তান ॥ 


(১৫২ 0 


ষষ্ঠ দৃশ্তা |. ল্রাজ্যঞ্ী 


কিন্্রী । তথন ফাচ্ছিলি যে চলে, 

কিন্তর। চুপ, কর_-তোর চোখ্টা দেবো গেলে, 
কিন্নরী । এই দেখ. তোর কান্টা দিলাম মলে, 
কিশ্র। ওহো ! দে না ছেড়ে বেজায় কড়া টান। 
কিন্ররী । আঁ-হাহা, তোর বড় লেগেছে, 

কিন্ত্রর। তবে আমি কার মান, মর তুমি যেচে, 
কিন্নরী । না-_নাঁ, তোমায় ছেড়ে থাকতে নারি বেঁচে, 
কিন্নর।  বা-বা-বা, গুরু মেরে কর জুতা দান । 


[ উভয়ের প্রস্থান । 


( ১৫৩ ) 


পঞ্চম অঙ্ক । 
প্রথম দুষ্ঠ। 


কনোজ রাজপ্রাসাদ | 
হ্যবদ্ধন পদচারণা করিতেছিলেন। 


হর্ষবর্ঘন। [স্বগত ] আমি শত চেষ্টা করে যে কাপালিককে 
নিজের মতাবলম্বী করতে পারি নাই, "সই দুর্ধর্ষ কাপালিককে কেমন 
মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে ফেলেছে। যে তান্ত্রিক গুরু ভৈরবাননোর পাষাণ হৃদয় 
অপত্য স্নেহের প্রবল কর্ষণে সিক্ত করতে পারিনি, আজ আমার শ্রী 
তাকে ভেঙ্গে-চুরে এক নবীন নবনীত মৃদ্তি গঠন করেছে। আহা! 
বেচারীকে এত অনুসন্ধান কর্লাম, কোথাও খুজে পেলাম না। 
ধন্য বোদ্বধন্মন, ধন্ত তোমার অমান্ঠষিক শক্তি ! [ প্রকাশ্তে ] কে 
জীবন ? 


জীবনদিংয়ের প্রবেশ | 


জীবন | হারেজা! হামি এসিয়েছে। 

হর্ষবন্ধন। জীবন! অবসর পাইনি বাপ তোর কাছে ক্ষমা 
চাইতে; জীবন! জীবন! আমার ছুক্ব্যাবহারের জন্ত আমি নিজেই 
লজ্জিত হয়েছি । ক্ষমা কর বাপ! [তস্তধারণ ] 

জীবণ। রেজ1! তু কি করতে লেগিয়েছিন্‌? তুহার সন্তানকে 
পাপী করিয়ে মারিয়ে ফেলিল্‌ নে। তু হামার দেবতা আছিস্‌, হামার 


( ১৫৪ ) 


প্রথম দৃশ্য |] রী হলখভ্যভু। 


মাইজী তুহাকে ভালবাস্তে শিখিয়ে দিয়েছে । তু হামাকে অপরাধী 
করিস নে রেজা? 

হর্ধবর্ধন । জীবন! আমি ভাগ্যবান, তাই তোমার মত রত্ব 
লাভ করেছি; যাক্‌, এখন তোমাকে একটা কথ। জিজ্ঞাসা করবো । 

জীবন। কি কথা রেজ।? 

হর্ষবর্ধন। বাঙলার রাজরাণীর কোন সংবাদ পেয়েছ? 

জীবন । রাজা, তু যে দিন থেকে হামার উপর সন্দেহ করেছিলি, 
সেই দিন হ'তে আমি পরাণ পাত করিয়ে সেই রেজা-রাণার সন্ধান 
করিয়েছে । সারা বাঙ্গলা দেশ + হামি পাতি পাতি করিয়ে 
খুঁজিয়েছে ; কোথাও সন্ধান পেলাম না। হামার অনৃষ্টের কলঙ্ক 
রহিয়ে গেল। 

হর্ষবদ্ধন। জীবন! আর সে পুর্ধ কথা উত্থাপিত ক'রে আমাকে 
লজ্জিত করে৷ না। বাঙ্গলার রাঁজা-রাণী নিশ্চয়ই গৃহ্দীহের সময় মারা 
পড়েছে । পাপীকে ভগবান শাস্তি দিয়েছেন_আর তাদের অন্ু- 
কোন প্ররোজন নাই। হাঁ, তুমি আমার সামস্তগণকে সংবাদ দিয়েছ 
যে, আমি থানেশ্বর থেকে রাজধানী কনোৌজে নিয়ে এসেছি ? 

জীবন। হী! প্রভূ, আপনার আদেশ ঠিক ঠাকৃ পালন করিয়েছে ? 

হ্র্ষবর্ধন। তুমি সেনাপতি হয়েছ, সে সংবাদ সকলে জান্তে পেরেছে ? 

জীবন। তা সকলে শুনিয়েছে বৈ-কি প্রত ! 

হর্ষবদ্ধন। জীবন ! এক উচ্চ আকাজ্জায় আমাকে অধীর করেছে । 
সে আকাঙ্ষ! পুর্ণ না হ”লে, হৃদয়ে শাস্তি নেই__চক্ষে নিদ্রা নেই-_ 
আহারে প্রবৃত্তি নেই-কর্ম্মে আসক্তি নেই। এক অসার গঁদাস্তে 
চারিদিক থেকে আমাকে ঘিরে রেখেছে । জীবন! এর কোন উপায় 
করুতে পার? 


লাজ্যশ্ুী | [ পঞ্চম অস্ক। 


জীবন। রেজা, তুহার কথা শুনিয়ে হামার মাথা ঘুরিয়ে যাচ্ছে । 
বল্‌-__-বল্‌--শিগ্গির বল্‌, তুহার কোন্‌ কাম তামিল কর্‌তে হবে? 
হামার পরাণ দিয়ে যদি তুলীকে এক লহম! সুখী কর্‌তে পারে, তব. 
হামি হাসতে হাসতে, এই ছোট্ট। আদ্মির ছোটরা পরাঁণটা ছেড়িয়ে দিতে 
পারে । বল্‌ রেজা, তু শিগগির বল্‌! 

হর্ষবর্দন। জীবন! আমাকে ভাঁরত-সমআ্াট হতে হবে। বৌদ্ধগুরু 
দিবাকরের ভবিষ্যাণীতে আআ উত্তেজিত হয়েছি। এ উত্তেজনার 
সাফল্য লাভ কর্‌তে না পারলে বোধ হয় আমি ম'রে যাবো । 

জীবন। আরে রেজ। তুকি বকৃতে লেগেছিস্‌। হামি অত শত 
কুছ বোঝে নী; তু কেবল বাতলে দে' হামাকে কোন্‌ কাম কর্তে 
হোঁবে? 

হর্ষবদ্ধন। আমার সঙ্গে তোমাকে দাক্ষিণাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা 
করতে হবে। জীবন! এ আনুরোধটি তোমাকে রক্ষা করতে হবে । 

জীবন। হামি তো তুহার নফর আছে; তব. অনুরোধ কেন 
কচ্ছিস রেজা? বাতলে দে_কেতো সৈন্তি হামাকে নিতে হবে? 
হামি তৈয়ার আছে । 

হর্ষবর্দন। উত্তম, তবে তুমি মাত্র ছুই সহজ সৈম্ভ সংগ্রহ কর; 
কল্য প্রাতেই বাত্রা করতে হবে। বুঝলে জীবন, অতি গোপনে 
দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করুতে হবে। 

জীবন। একি কথা বল্ছিস রেজা ৷ বীর পুরুষ হয়ে গোপনে 
লড়াঁ্ করতে হোবে কেন ? আগাঁড়ি রেজা পুললকেশীকে সংবাদ পাঠিয়ে 
দে যে হামরা লড়াইয়ে যাবে । ওর শক্তি থাকে, লড়াই দেবে : নইলে 
আমাদের বশ্তত। স্বীকার করিয়ে লেবে। 

হর্ষবর্ধন। তা হয় না জীবন ! সুবিস্তৃত দক্ষিণাত্য যার রাজত্ব, নিজে 


1 ১৫৬ ) 


প্রথম দৃষ্ত |] াত্যজ্ঞ। 


যে সুকৌশলী বীর, স্তায় যুদ্ধে তাকে পরাজিত করা আমাদের শক্তিতে 
হবেনা! আমি অনেক চিস্তা করেছি, এ ভিন্ন দাক্ষিণাত্যবিজয়ের 
অন্ত কোন উপায় নাই | 

জীবন। তবে হামায় মাঁপ করিয়ে দে। এমন পাপ কাম হামি 
কভি নেই করিয়েছে, কভি নেই কর্বে। হামি ছোটরা আদমি বটে, 
চোট্ট।৷ আদ্মি নেহি । 

হববদ্ধন। জীবন! জীবন! আমার অঙগরোধ রক্ষা করৃবে না? 

[ অশ্রমোচন | 

জীবন; ওকি রেজা! তু কাদতে লেগিয়েছিস্? তু চুপ কর্‌ 
রেজা! তুহার আখে পানী দেখলে হামার মাইজী বড় বেখ। পাবে, 
নাইজীর আথ্সেও পানি গির্তে থাকবে, হামার ধরম করম সেই 
পানীমে সব ভেসে যাবে । রেজ।। হামার মাইজীর দেবতা ! হামার 
দেবতার দেবতা ! তু চুপ করু, হামি তুহার সঙ্গে যাবে । 

হর্ষব্ধন। তবে যাও জীবন, এই মুহুর্তে সৈম্তগণকে প্রস্তুত করগে 
বাও। কল্য প্রাতে এখান থেকে অতি গোপনে যাত্র৷ করতে হবে । 

জীবন | তু কিবল কাদিস্নে-_হামি তুহাঁর তরে সব করতে পারি। 

| বেগে প্রস্থান। 

হর্ষবদ্ধন। [স্বগত] জীবনকে যখন স্বমতে আন্তে পেরেছি; 
তখন আর কোন চিন্তা নেই। অঙ্গ, বঙ্গ, কপিঙ্গ, কাশ্মীর, পঞ্চনদ, 
রাজপুতনা, সমস্তই আমার অধিকারে আছে। এইবার দাক্ষিণাত্য জয় 
কর্তে পাঁরুলেই, আমি ভাঁরত-সম্াট হবো । 


কমলিনীর প্রবেশ । 


কমলিনী। মহারাজ! দিদি আপনাকে ভাক্‌ছেন। 


( ১৫৭ ) 


ব্লাজ্যউী [ পঞ্চম অঙ্ক ; 


হর্ষবর্দন কে, বনফুল? শ্রী বেশ সুস্থ আছে তো ? সে ডাকছে 
কেন, ষল্‌তে পার ? 

কমলিনী | তিনি বেশ সুস্থ আছেন; কেন ডাকছেন, আমি 
জানিনে। 

হর্ষবর্ধন। আচ্ছা, আমি এখনি যাচ্ছি । 

কমলিনী। তবে, আসি মহাঁর'জ ! [অভিবাদন করতঃ প্রস্থানোগ্যত] 

হর্ষবদ্ধন। বনফুল! একটু দীড়াও। 

কমলিনী । আদেশ করুন। 

হর্ষবর্ধন। বনফুল! ভ্রাতা-ভক্মীর শোকে উন্মত্ত হ'য়ে তোমার গ্রৃতি 
নির্দয় ব্যবহার করেছিলাম, তার ক্ন্য আমি তোমার নিকট ক্ষম। ভিক্ষা 
চাচ্ছি। 

কমলিনী | মহারাজ! মহারাজ ! আমার এই জন্ম, এই ফল, 
আমায় আর অপরাধিনী করবেন না । আপনি এক সময়ে আমার উপর 
যে অপরিসীম দয়া-বারি বর্ণ করেছেন, তাতে যদি আপনি সার! জীবন, 
নির্দায় মার্তগুকিরণ বর্ষণ করেন, তথাপি তা শুষ্ক হবে না। মহারাজ! 
আমি সে দিনের কথা এখনও ভুলিনি । 

হ্ষবর্দন। তুমি আমাকে বার বার মহারাজ বলে সম্বোধন করছে 
কেন বনফুল? আমি তো তোবার নিকট যা, তাই আছি। 

কমলিনী। আপনি মহারাজ হয়েছেন, তাই বলছি; এতে আর 
আমি অন্তায় করেছি কি? বরং আপনার পদমর্য্যদ1 রক্ষা ক'রেই যাচ্ছি। 

হর্ষবর্ধন। তবে আমিও তোমার পদমধ্যাদা রক্ষা! করুবো৷ । 

কমলিনী। দীন ছুঃখিনীর আর পদমধ্যাদ! কি মহারাজ ! চরণ।- 
শ্রিতের আর পদবী কি মহারাজ ? 

হর্ষবদ্ধম। বনফুল । হৃদয়ের গুরুভার আর চেপে রাখতে পার্ছি 


( ১৫৮ ) 


প্রথম দৃশ্য | ] ল্লাজ্যজ্ঞী। 


না। শুন দেবী! তোমার পদবী-_তুমি এখন মহারাজ হর্ষবর্দনের 
ধন্মপতী-_-মহারাণী | 

কমলিনী । [কর্ণে অঙ্গুলী দিয় ] ছিঃ--ছিঃ-মহারাঁজ ! দেব- 
চরিত্র কলুষিত করুবেন না। আমি এখনও কুমারী, আমার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে ও প্রস্তাব ক'রে ধর্দ্মগর্হিত কাঁজ কর্বেন না মহারাজ ! মনে 
করুন, আমি পর-স্্রী, ভীলসর্দার জীবনসিংয়ের যদি চিত্ববিশুদ্ধি না 
হ'তো, তা হ'লে মহারাজ, এতদিন আমাকে কোথার পেতেন ? 

হর্ষব্ধন । তোমার সন্বন্কে আমি বহু চিন্তা ক'রে দেখেছি, তোমার 
মত প্রতিমার প্রত্যাশা আমি কিছুতেই ছাড় তে পারবো না। শোন 
বনফুল । আমার শেষ সিদ্ধাস্ত-_তুমিই আমার ধর্পত্বী 1 

কমলিনী | [স্বগত ] হৃদয়, উদ্বেলিত হ+য়ো না, সত্যই যদি হর্ষ- 
বর্দনকে ভালবেসে থাক, তবে তার চরিত্র কলুষিত ক'রো না, 
তোমার ভালবাসার গভীরতা তাকে বুঝতে দিও না। ওকি! হর্ষ- 
ব্দনের মোহ ত্যাগ করুতে পার্ছ না! কাঁদছে।। কাদ,_-কেঁছে 
কেদে যখন অবসন্ন হয়ে পড়বে, তখন আপনা হসতেই মোহ ছুটে 
যাঁকে । 

[ অশ্রমোচন করিতে করিতে ধীর পদবিক্ষেপে প্রস্থান । 


( ১৫৯ ) 


স্ক্িতীম্র দুষ্ট্য। 
রাজ্যশ্রীর আশ্রম | 


রাজ্যশ্রী, কাপালিক, মুগাঙ্ক, ও কমলিণী সমাসীনা । 


রাজ্যশ্রী। বৎস রুদ্রানন্দ। আজ তোমাকে এক মহৎ কার্যের 
ভারার্পণ করবো; তুমি প্রস্তুত আছ ? 

কাপালিক। মা! ম! সন্তানের প্রতি দয়া করেছ, তবে এমন 
কার্যের ভার দাও, যাতে আমার পাপ ক্ষয় হয়। 

রাজ্যশ্রী। বৎস! রোগীর শুশ্ষা, বিপন্নের সহায়তা, ক্ষুধাতুরকে 
অন্নদান, এর চেয়ে মহৎ কাধ্য জগতে কিছু আছ বলে তো বোধ 
হয় না। জীবসেবার দ্বারা ভগবৎ-উপাঁসনা মহীরসী সাধনা, আমি 
তোমায় সেই সাধনায় নিধুক্ত করবে! । বৎস! তুমি স্বীকৃত আছ? 

কাপালিক। জননীর আদেশ বেদবাক্যের স্তাক় প্রতিপালন 
কর্বে1। 

রাজ্যশ্রী। তবে যাও বন ' বার্লার পথে পঞ্চাশটা পাস্থশালা 
নিক্দাণ করেছি, তুমি সেইগুলির তত্রাবধানের ভারগ্রহণ কর। 

কাপালিক। ধন্ দয়ামরী, তোমার অপার করুণা»_-ওহো, আমার 
পরম সৌভাগ্য ! 

রাজ্যশ্রী। তুমি এই মুহূর্তে যাত্রা কর বস! উপযুক্ত পরিচালক 
না থাকার পথিকগণের কষ্ট হচ্ছে 

কাপালিক | উত্তম, তবে আমি। কমলিনী-_কন্তা আমার ! 

কমলিনী। আদেশ করুন পিতা 

কাপালিক। যে পান্থশালার তোমাকে অপহরণ ক+রে মহা- 


( ১৬ ) 


দ্বিতীয় দৃষ্ত |] লাজ্যজ। 


পাতকের অনুষ্ঠান করেছি, আজ সেই পান্থশালায় পাপক্ষয়ের জন্ত গমন 
কর্ছি। মা! মা! তুই প্রসন্না হয়ে বল্‌ মা, যেন আমি পাপক্ষয় 
ক”রে আত্মশুদ্ধি লাভ করতে পারি | 

কমলিনী। পিতা, আপনি তৌভা গ্যক্রমে যে কল্প-লতিকার আশ্রয় 
গ্রহণ করেছেন, তাতে আপনার কোন কামনাই অপূর্ণ থাকৃবে না। 
যান পিত। বিপন্ন পথিকের ধন-প্রাণ রক্ষা! ক*রে ভগবানের তুষ্টিসাধন 
করুন গে। 

কাঁপালিক। জয় মা কালী কৈবল্যদায়িনীর জয়। এত দিন্‌ 
তোমীর মধ্যে দিয়ে সার! বিশ্বকে দর্শন কর্বার চেষ্ট৷ করেছিলুম, এইবার 
বিশ্বের মধ্য দিয়ে তোমাকে দর্শন কর্বার চেষ্টা করুবো। এই বোধ হয় 
স্বন্নীযু কলির জীবের ব্রহ্মদর্শনের সুগম পন্থা । 

প্রস্থান । 

রাজ্যশ্রী। কমল! 

কমলিনী। দিদি) 

রাজ্যশ্রী। আমি বুঝতে পাচ্ছিনে ভগ্নী, কেন দাদা আমার সঙ্গে 
দেখা করতে এলেন না । আবার তুমি বল্ছো, আজ প্রাতে হু-হাজার 
সৈম্ত নিয়ে কোথার যাত্র। করেছেন। এতে আমার প্রাণে কেবল এক 
সংশয় জেগে উঠছে ; জানিনে, প্রভুর মনে আবার কি আছে। 

কমলিনী। দিদি! আপনি কোনরূপ অস্তভ চিন্তা করুবেন না। 
নামার জীবনসিং যখন তার সঙ্গে আছে, তখন তিনি যে অন্তার কার্ধ্যে 
যাত্রা করেন নি, এ আমি সাহস ক+রে বল্তে পারি। | 

মৃগাঙ্ষ | হাদিদি, কোন ভয় নেই । জীবনসিং যদি হর্ষ দাদার 
সহচর না হ'তেন, তা হ'লে ভারতে হিন্দু নাম এতদিন লোপ পেয়ে 
যেতো । 


৮ 
ঘ/ 
সস 
৪/ 
€৫ 
থ/ 
সা 


ল্রাজ্যজ্ী [ পঞ্চম অঙ্ক । 


রাজ্যশ্রী। মুগাক্ম। ভাই! আমি পান্থশালা পরিদর্শন করুতে 
আজ যাত্রা কর্‌বো,_-তোমাদের উপর আমার এই আশ্রমের ভার রইলো। 
দেখে। যেন কোন অতিথি অসস্তষ্ট হ'য়ে বিমুখ না হন। 

মুগান্ক। দিদি! আমি তোমার সঙ্গে যাবো, দয়। ক'রে আমাকে 
স্ক্সে নাও। [ রাজ্যশ্রীর কটাদেশ জড়াইয়া ধরিল ] 

রাজ্াপ্রী। তোর আব্দার উপেক্ষ। করা সহজ রাজ্যশ্রীর শক্তিতে 
কুলাবে না। চল ভাই, আমার সঙ্গে চল। কমল! তুমিই আমার 
এই আশ্রমের একমাত্র রক্ষত্বিত্রী | 

| সকলের প্রস্থান । 


( ১৬২ ) 


ততীম্ত দুশ্ঠ। 


রাজপ্রাসাদ | 


সিং ংহাসনে রাজ! পুলকেশী, পার্থে হুইজন পারিষদ 
দণ্ডায়মান । 


পুলকেশী। নারায়ণীর ইচ্ছ1 নয় যে, আমি আর অধিক দিন রাজত্ব 
 করি। না, আমি বিশেষ চিত্ত ক'রে দেখেছি, বানপ্রস্থ গমনের এই 
উপযুক্ত অবসর | 

১ম পারিষদ। মহারাজ! আপনি উতলা হবেন না; আপনি 
বীর, বীরের হৃদয় সামান্ত কারণে এত চঞ্চল হয় না। 

পুলকেশী। আপনি কি বল্ছেন? এইটে সামান্ঠ কারণ ? যার 
বিরুদ্ধে প্রায় অধিকাংশ সামন্ত রাজগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, তার 
চিত্ত কেমন করে স্স্থির থাকবে। তারপর সংসারে কিছুমাত্র শাস্তি 
নেই; পত্বী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন সকলেই স্বাধীন, সকলেই স্বেচ্ছাচারী, 
এমন কি দাস-দাসী পর্য্যন্ত আজ্ঞাধীন নর । দিবারাত্র বাকৃ-বিতগ্ু। 
চল্চেই, মতদবৈধের জমাটা মেঘে সমস্ত রাজপ্রাসাদটা টেকে ফেলেচে। 
এতে আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, অচিরেই আমার রাজলক্মী এ স্থান 
ত্যাগ করুবেন। সে দৃশ্য আমি দেখতে পার্বো৷ না, তার পূর্বেই 
আমিও বানপ্রস্থ-ত্রত গ্রহণ কর্বে| | 

১ম পরিষদ । [ ২য় পরিষদের গ্রতি ] আপনি সব নর্তকীদের লংবাঁদ 
পাঠিয়েছেন তো? 

২য় পরিষদ। নিশ্চয়, এ ষে তারা আস্ছে। 


( ১৬৩ ) 


ব্ীজ্যত্তী। [ পঞ্চম অন্ক। 
গীতকণ্ঠে নর্তকীগণের প্রবেশ । 


নর্ভকীগণ ।--- 
লীভ। 


কেন তব বিরস বয়ান বারেক ফিরিয়া চাও না। 

জুড়াবে মরম-ম্বাল! রবে ন। আর বেদনা ॥ 

প্রকৃতি-মুখরা মেদিনী, জৌছনা-হসিত যামিনী, 

সোর! প্রেমময়ী কামিনী, ঢালি সুধার ধারা ধর না। 
সংসারে ঘত তাপ, হ*য়ে যাবে আপনি সাফ, 

এতে নাইকে। কোন পাঁপ, এ যে প্রেমচারদের কারখানা ॥ 


সসৈন্য ধীরাঁনন্দের প্রবেশ । 


ধীরানন্দ | মহারাজ ! সর্বনাশ হয়েছে--চণ্তাল হর্ষবর্ধন বহু 
সৈম্ত নিয়ে রাজপুরী আক্রমণ করেছে । প্রায় সমস্ত সৈন্য পৰ্রিখা 
পার হ“রে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে । 

১ম পরিষদ। ওগো, আমার স্ত্রী মহারাণীর সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছে যে গো--[ আর্তনাদ ] 

পুলকেশী। আপনার সব স্থির হোন-_বিপদে ধৈধ্য হারাবেন 
না। ধীরানন্দ! সৈম্ভগণ কোন্‌ পথে প্রবেশ করেছে ? 

ধীরানন্দ। দক্ষিণ দিকের পরিখা পার হ»য়ে এসেছে, এইরূপ 
অনুমান হ'চ্চে। 

পুলকেশী। উত্তম, তুমি সত্বর এই স্ত্রীলোকগুলিকে নিয়ে অস্তঃপুরে 
রেখে এস। অন্তঃপুরের পুর্ব দার রুদ্ধ রাখবে, আর পশ্চিম দ্বার 
মুক্ত করে দেবে। তেমন ভেমন হয়, নিয়ে খরশআোত! গণ্ডকী নদী 


( ১৬৪ ) 


তৃতীয় দৃশঠ |] ্লাজ্যজী 
আছে-_বাস্‌! ধীরানন্দ। কিছুমাত্র ভীত হয়ো না; মুহুর্ত মধ্যে 
ফিরে আস্বে। 

ধীরানন্দ। ষথা আজ্ঞা প্রত! আপনি কোথায় থাকবেন ? 

পুলকেশী। এইখানেই-_-এই বিস্তৃত প্রাসাদ-চত্বরই আজ ুন্ধ- 
ক্ষেত্রে পরিণত হবে। ধীরানন্দ! আজ ষদি পুলকেশীর যুদ্ব-কৌশল 
দেখতে চাও, সত্বর ফিরে এস। 

ধীরানন্দ। মুহূর্তমধ্যে আমি ফিরে আস্ছি প্রতু ! 

[ নর্তকীগণকে লইয়া প্রস্থান, তৎসঙ্গে পারিষদ্য় প্রস্থানোদাত | 

পুলকেশী। আপনারা কোথায় ষাচ্চেন? অন্তঃপুরে আপনারা 
কেমন ক”রে যাবেন ? 

পারিষদদ্য় । দোহাই মহারাজ! আপনার পায়ে পড়ি, আমরা 
স্ত্রীলোক । | 

পুলকেশী। স্থির হোন, আপনার কোন ভরত কৰৃবেন না। 
সৈশ্তগণ ! যাঁও, এঁ দক্ষিণ দ্বারে মুক্তরুপাণে দীড়িয়ে থাকগে-_-একপদ 
পেছিয়ে এলে, আমার হস্তে তোমাদের শির যাবে। 

সৈম্তগণ | জয় মহারাজকি জয় ! [ প্রস্থানোদ্যত ] 


সহসা! হর্ষবদ্ধনের সৈন্য আসিয়া বাধা দিল। 
[ উভয় দলের যুদ্ধ ও প্রস্থান । 
জীবনসিংয়ের প্রবেশ । ্‌ 


জীবন। সারা মহলট| হাম পাতি পাতি করিয়ে তল্লাস করি- 
গেছে, রেজা পুলকেশীর সন্ধান কুছুতেই মিল্ছে নাঁ। তব কিসে | 
পালিয়ে গেছে? [ অগ্রসর ] আরে, একে বসিয়ে আছে? ওকে 


(১৬৫ ) 


ল্ণজাঙ্ঞী [ পঞ্চম অন্ক। 


_এই ভে রেজা পুলকেশী, আখ মুদিয়ে কি ভাব্তে লেগিয়েছে। 
আখথসে বর্‌-ঝর্‌ করিয়ে পানি ঝরচে কেন রে? তব. কি ভগবানকে 
ধ্যেয়ান করতে লেগিয়েচে ? হাহ, তাই বটে! রেজা, তু কুছ ডর্‌ 
করিস্নে, হামি দীড়িয়ে আছি, তু পরাণ ভরিয়ে ডাকিয়ে লে। 


ধনুর্ববাণহস্তে হর্ষবদ্ধনের প্রবেশ । 


হর্ষবদ্ধন। পেয়েছি-_-পেয়েছি, সন্ধান পেয়েছি, এ যে অদুরে 
রাজ। পুলকেশী বসে রয়েছে । ভীরু জীবনসিংয়ের সাহসে কুলাচ্চে না, 
স্থির হরে পার্খে ঈলাড়িয়ে আছে। আমিই আমার পথের কণ্টক 
উৎপাটিত করি। [ ধনুকে শরযোজন! ] 

জীবনসিং। [ছুই বাহু উত্তোলন করিয়া ] রেজাঁ_ রেজা ! সাম্লে 
বাস; এ ভগবানের ধ্যেয়ান করতে লাগিয়েছে,_দোহাই রেজা! 
ধরম কামে বাধা দিস্নে। 

হর্ষবর্দন | বর্ধর £ঠ আমি তীর্থদর্শনে আসিনি । [তীর নিক্ষেপ 
ও তৎক্ষণাৎ জীবনসিংয়ের বক্ষ পাতিয়। সেই তীরগ্রহণ ও পতন ] 

জীবনসিং। রেজা! রেজা! এ দফা আমি সাম্লে নিয়েছে, 
এইবার তু সামলে যা। 

হর্ষবদ্ধন। ওহো! আমি কি সর্বনাশ করলাম | [বেগে 
নিকটে উপস্থিত ও উচ্চকণ্ঠে ] জীবন ! জীবন! আমি কি কর্লাম ! 
ও ষে বিষাক্ত শর ! 

পুলকেশী। [সহসা চক্ষু উন্সিলিত করিয়া] কেরে_কেরে 
তুই ছুরাচার, আমার জগজ্জননী ব্রহ্গময়ীর চরণচিস্তার বংধা প্রদান 
করুলি? [দণ্ডায়মান হইয়া ] একি ! টি রহগযাররীক। বল্‌-_ 
শীত্ব বল্‌, তোদের পরিচয় কি? 


( ১৬৬ ) 


তৃতীয় দৃশ্ত । ] ল্লাজ্যন্ী 


জীবনসিং। ওঃ__বড় পিরাস্‌, একটু জল! 

হধবর্ধন। অন্ধ ভারতেশ্বর! আমি আপনার আততায়ী হর্ষবর্ধন, 
আমার সেনাপতি এঁ মহাত্মা বীর যুবক যদি আমার নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত 
শর নিজের বুক পেতে গ্রহণ না কর্‌তো, ত। হ*লে আপনার জীবন-প্রদীপ 
এতক্ষণ--ও৮-মহারাজ ! মহারাজ । আমাকে ক্ষমা করুন, দয়। 
ক'রে এক বিন্দু জল দানি করুন। ওঃ, জীবন! জীবন! আমি কি 
করেছি । 

পুলকেশী। আরে আরে নরকের কীট আজ তোকে উচিত 
মত শিক্ষা দেবো । এই ঘোর নিশীথে অট্ধধ আক্রমণ করতে যার 
জদয় একবারও কেঁদে ওঠেনি, তাকে আমি ক্ষমা করুবো!? অসম্ভব ! 
আরে-_আরে অর্বাচীন! আয়-_[ দৃঢ়মুষ্টিতে হর্ষবর্ধনের হস্তধারণ 
করিয়া ] এই মুহুর্তেই আধ্যাবর্তের কলঙ্ক-কাঁলিম।-_ 

হর্ষবদ্ধন ! [নতজানু হইয়া] মহারাজ! এই মুহূর্তে আপনার 
এ শাণিত কপাণে আমার শিরশ্ছেদ করুন, আমি স্বেচ্ছায় মাথা পেতে 
দিচ্চি; কিস্তু তার পূর্বে হে করুণার থনি নরমণি ! এক বিন্দু-- 
একবিন্দু জল এ জীবনের শুষ্ককণ্ঠে প্রদান করুন। ওঃ_-ও যে স্বর্গের 
দেবকুমার ! 

পুলকেশী। যার জ্যেষ্ঠ সহোদর আমার অভিনহ্ৃদয় ছিল, তার 
আজ এই বিশ্বাসঘাতকতা-_এই নৃশংসতা! কুলকলঙ্ক ! আমি তোদের 
প্রতি কিছুমাত্র সৌজন্য দেখাবো না। এই দেখ, তোর জীবন- 
নাটকের শেষ দৃশ্য! [ অস্ত্রাঘাতে উদ্ভত ] | 

জীবন। [ টলিতে টালিতে উঠিয়া বাধ! দিয়া ] দোহাই--দোহাই 
রেজা, হামার দেবতাকে মাপ করিয়ে দে। তা যদি না পারিস্, তব. 
আগাড়ি হামার শিরটা সাফ করিয়ে দে। 


( ১৬৭ ) 


বাজাও [ পঞ্চম আঅক্ক | 


পুলকেশী। ভাল, সর্দার! তোমাকে সাবধান ক+রে দিচ্চি, তুমি 
এ কার্যে আমাকে বাধা প্রদান করো! না। 

জীবন। রেজা_-রেজা! তু জানিস্নে, এর শিরটা কাটিয়ে 
ফেল্লে হামার মাইজীর পরাণটী উড়িয়ে ষাবে, সেটা হামি কুছুতেই. 
হ*তে দেবে না । দোহাই রেজা! হামার মাথা ঘুবুচে_-বিষের জালীয় 
শরীরটে পুড়িয়ে যাচ্চে । দোহাই রেজ! 

হর্ষবদ্ধন । জীবন-_জীবন ! 

জীবন। দেবতা দেবতা ! কুচ ডর করিস্নে, তু হামার বুকে 
আয়-_[ হর্ধব্ধনকে জড়াইয়া ] রেজা পুলকেনশী তু জানিস্নে, এ যে 
হামার দেবতার দেবতা । 

পুলকেশা । আর হয় না। ভীলসর্দার, কি বল্বো, তুমি আমার 
জীবনরক্ষক, তাই আজ অধর্শ্াচারী হর্ষবর্ধনের জীবনরক্ষা হলো। 
যাও মূর্খ! এই মুহূর্তে এ স্থান পরিত্যাগ কঃরে চলে যাও; আর 
শিক্ষা ক'রে যাঁও, ভীবনে এমন ধর্বিগহিত কাধ্যে কখনও প্রবৃত্ত 
হয়ো না। 

জীবনসিং। রেজা ! রেজা! উঃ--পরাণ ফাটিয়ে গেল, হামি 
চগ্াম-[ পতন ] উঃ--বড় পিয়াস ' 

হর্ষবদ্ধন / উ£-আমার কল্পনার প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে 
গেল। 

| প্রস্থান । 

জীবন। চলিয়ে যা রেজা, চলিয়ে া; হামার মাইজীকে দেখিল্‌। 
উঃ-_বড় পিয়াস! 

পুলকেশা। স্থির হও জীবন। আমি তোমাকে জল দিচ্চি। 
| জলদান | 


( ১৬৮ ) 


তৃতীয় দৃশ্য |] ল্াজ্যঞ্ী 


জীবন। আঃ-_মাইজী 1 মৃত্যু ] 
পুলকেশী | যাঁক্‌, প্রেমের ছবি আকাশে মিশে গেল । 


সৈন্য ধীরানন্দের প্রবেশ । 


সৈম্গণ । জয় মহারাজ পুলকেশার জর ! 

ধীরানন্দ। মহারাজ । করুণাময়ীর অপাঁর করুণায় শক্রসৈন্ত 
সমস্ত নিঃশেষিত হয়েছে । একি ! মহারাজ ! কে এই বীর পুরুষ? 

পুলকেশী | ধীরানন্দ ! এই মহাত্সা আজ আমার জীবন রক্ষা 
করেছেন, নতুব। এতক্ষণ হর্ষবদ্ধনের নিক্ষিপ্ত শাণিত বিষাক্ত শরে আমার 
জীবনলীলার অবসান হতো! | চলবীর! এই পবিত্র দেহের অস্ত্যেষ্টি- 
ক্রিয়। স্বহুস্তে সমাধা করিগে | 

ধীরানন্দ। চলুন মহারাজ । এস সৈম্তগণ ! সকলে মিলে এ পবিত্র 
দে বহন করি এস। 

[ জীবনের মৃতদেহ লইয়া! সকলের প্রস্থান । 


আতা 


( ১৬৯১ ) 


চতুর্থ দুষ্ট 


রাজপথ । 
বেগে ভৈরবানন্দের প্রবেশ । 


ভৈরবানন্দ। এক এক ক'রে কত স্থান অন্বেষণ কর্লেম, তথাপি 
সে দেবকুমারের দর্শন পেলাম না। উ£--সেই যুবক ষদি সেদিন আমার 
বক্ষঃস্থল হ'তে প্রস্তরথণ্ড অপসারিত ক'রে আমার বন্ধনমোচন না 
করে দিত, তা হ'লে--ভাব্তে আমার মাথার শিরগুলো ছি'ড়ে 
যাচ্চে, ও:--তা হ'লে এত দিন ধরে এমন অন্ুতাপানলে দগ্ধ হবার 
সুযোগ পেতাম না_ত। হ'লে আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত 
হতো না। ও£-কিস্ত সেই দেবকুমারের মুখচ্ছবি আমি এখনও 
সুল্তে পারিনি । আমার সেই অভাগিনী কন্তার মুখের সঙ্গে কি 
সৌসাদৃশ্ত! শত চিন্তার মাঝখানেও আমার এই তপ্ত হৃদয়ে সেই 
কমলকান্তি মুখখানি আপনা হ'তে ভেসে ওঠে! ও কে? কে 
একজন উন্মাদ ছুটে আন্ছে নয় ! 


বেগে শশাঙ্কের প্রবেশ। 


শশান্ক। স্ুপ্রভাত-_স্ুপ্রভাত ! গুরুদেব, প্রণাম হই। 

ভৈরবানন্দ | কে তুমি উদ্মাদ? তোমাকে তো৷ চিন্তে পাচ্চি না। 

শশাঙ্ক | হাঃ-হাঃ-হাঃ, ঠিক মিলেচে। আপনি তো এখন আর 
চিন্তে পারুবেন না, আপনি মানুষ হ'লে আমাকে চিনতে পার্তেন। 
আপনি যে গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ, স্থৃতরাং আপনি 


( ১৭৯ ) 


চতুর্থ দৃশ্ত |] লাজ্াজ্জী 


হ'চ্চেন দেবতার দেবতা, কেমন করে আমাকে চিন্তে পার্বেন ? 
কুলগুরু ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর নিকটে দীক্ষা নিয়েছিলাম, হাঃহাঃহাঃ, 
ঠিক মিলেছে । 

ভৈরবানন্দ | 'কে-কে তুমি উন্মাদ? দয়া ক'রে তোমার 
পরিচয় দাও । 

শশাঙ্ক । দোহাই গুরুদেব! আমি শিষ্য, অঙগগত শিষ্য, তাতে 
আবার উন্মাদ,-আমাকে অপরাধী করুবেন না। ঠাকুর! একটু 
চিন্ত। ক'রে দেখুন, আগাগোড়া একটু ভেবে দেখুন দেখি, আমার 
অত লোক কোথাও দেখেছিলেন কি ন। ? 

ভৈরবানন্দ। দেখেছিলাম--দেখেছিলাম বংস ! অবিকল তোমার 
মত আকৃতি,_সে আমার বড় ভক্ত ছিল। ওঃ__আমি মহা পাষণ্ড ! 
মাহা! বেচারির সোনার হাটে আমি স্বহন্তে আগুন জালিয়ে দিয়েচি। 
কিন্তু উন্মাদ আকৃতি অবিকল হ'লেও তুমি সে হ'তে পার না। 

শশাঙ্ক | পার্থক্য কি দেখছেন? যদি আমি উন্মাদ ন! হ”তাম ? 

ভৈরবানন্দ। তা হ'লেও আকাশ পাতাল পার্থক্য। অঙ্গের 
সে কমনীয়তা নাই, চক্ষের সে দীপ্ত জ্যোতিঃ নাই, কণ্ঠের সে মধুময় 
স্বর নাই, মন্তকে সে ত্রমরকৃষ্ট কুগ্ডল নাই ; তা যদ্দি থাকৃতো-_. 

শশাঙ্ক | তা হ'লে বাঙ্গলার রাজা শশাঙ্ক বলে মনে করতেন! 

ভৈরবানন্দ। এা এটা তুমিই শশাঙ্ক? বস! ক্ষমা কর 
_ক্ষমা কর। বৌদ্ধবেশী কাপালিক কর্তৃক আমার শিশু কন্তার 
'অণহরণে শোকে ছুঃখে বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলুম, তাই মিথ্য। 
ধারণার প্রতিহিংসার বশবর্তী হঃয়ে বৌদ্ধ ধর্মের উচ্ছ্দেসাধনে কৃত- 
সন্ত হয়ে ছিলাম। সত্যের আলোক যখন আমি সব দেখতে 
পেলাম, তখন আমিও স্থির হয়ে গেলাম! এই আমার অপরাধ ; 


/ ১৭১ ) 


লাজ্যঞ্জী [ পঞ্চম অঙ্ক 


বস! ক্ষমা কর। উ:-_জ্'লে গেল! কন্ত! আমার-_-একটাবার 
ষদি তোকে পাই,-আঃ-_ 

শশাঙ্ক । গুরুদেব ! ক্ষমা কর্বেন- ক্ষমা কর্বেন। আপনাঁকে 
অনুতপ্ত দেখে, আমার অর্ধেক পাগলামি ছুটে গিয়েছে । চলুন গুরু- 
দেব! শশাঙ্কের মত শিষ্য বেঁচে থাকৃতে আপনি কন্তাশোকে পথে 
পথে কেঁদে বেড়াচ্চেন? পুক্র-কন্ঠার শোক যে কি দারুণ--কি 
মর্শস্থদ, তা আমি বেশ বুঝেছি । বলুন গুরুদেব! কোথায় আপনার, 
কন্তা ? 

ভৈরবানন্দ। যে তোমার মন্তকের সুল্য লক্ষ মুদ্রা নির্ধীরিত 
করেছে, সেই দুর্ধর্ষ হর্ষবর্ধনের রাজপ্রাসাদে আমার কন্ত1 অবরুদ্ধ! | 

শশাঙ্ক । ভয় কি প্রভূ! শশাঙ্ক এই মন্তকের বিনিময়ে আপনার 
চক্ষের জল মুছিয়ে দেবে । 

[ উভয়ের প্রস্থান । 


নিত্যানন্দ অপর্ণা দেবীকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রবেশ । 


অপর্ণ।। বাবা! আর বে চল্তে পাচ্চিনে; পিপাসায় কণ্ঠ 
শুষ্ক হয়ে আস্‌্ছে- শবীর অবসন্ন হ'য়ে পড় চে। 

নিত্যানন্দ। রাণী মা! একটু স্থির হোন্। নিকটে নিশ্চরই 
পাস্থশালা আছে। একটু কষ্ট ক'রে আমার গায়ে ভর দিয়ে চলে 
চলুন, তারপর জামি সব ব্যবস্থ! কঝর্ছি। 

অপর্ণা । উঠ, চল-_বড় ক '। [কিঞ্চিৎ অগ্রসর ] নানা, আর 
চল্‌্তে পাচ্চিনে। একটু দাড়াও বাবা ! উঃ-_আমি বোধ হয় আর. 
বীচৰো না। বাধা! তুমি বলেছিলে, মহারাজের সঙ্গে আমার দেখা 
করিয়ে দেবে, কৈ বাবা, তা বুঝবি আমার ভাগ্যে আর ঘটলে? না & 


€( ১৭২ ) 


চতুর্থ দৃশ্ত |] লাজ্যশ্রী 
উঠ-মহ্থারাঁজ। আমার গুণের দেবতা! আজ কোথায় ? [ অঞ্চলে 
চক্ষু মুছিলেন ] 

নিত্যানন্দ। ম1! বিদ্ষী গৌড়েশ্বরী হয়ে সাঙ্গান্ত নারীর মত ধৈর্য্য 
হারাবেন ন। আর দ্ব এক দিন অপেক্ষা করুন, নিশ্চয়ই মহারাজের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবো । 

অপর্ণা। বাবা! বাবা! জানি না তুমি কে? যেই হও, পরের 
জন্ত যে নিজেকে ভুল্তে পারে, সেই মহাত্সাঁ। তবে কেন বাঁকা ! 
মামাকে বিদুধী গৌড়েশ্বরী বলে পোড়া ঘায়ে হনের ছিটে দিচ্চ ? 
বাবা! বাবা! বড় পিপাসাএকটু জল! আর যে দীভ়াতে 
পাচ্চিনে! মহারাজ-মহারাজ ' এখনও কি আমার পাপের প্রায়- 
শ্চিত্ত হয়নি? উঃ--জল--জল, এক বিন্দু জল! 

নিত্যানন্দ। রাণী-মা! চতুন্দিক লক্ষ্য করে দেখছি, এ পথের 
সারে কোথাও জলাশক্প দেখতে পাচ্ছি না, কেবল ধুধূ করছে । মা' 
এখানে কোথায় জল পাবো দেবী! তবে একান্তই যদ্দি না চল্‌তে 
পারেন, তবে এই গাছতলায় একটু অপেক্ষা করুন ) অনুসন্ধান ক+রে 
দেখি, কোথাও যদি একটু জল পাই। 

অপর্ণা। বাবা! প্রাণটা বড় আন্চান কর্চে ; যদি তোমার জল 
আন্তে অধিক বিলম্ব হয়, তবে বোধ হর আমার সঙ্গে আর দেখা 
হবে ন1! 

নিত্যানন্দ। আদেশ করুন রাণী-মা! কি আমাকে বল্‌্তে চান ? 

অপর্ণা। যদি এত দয়! করেছ, তবে দয়! ক”রে বল, স্বর্গের কোন 
অণিময় সিংহাসন শুন্য ক'রে, মর জগতে নিঃস্বার্থ প্রেম ডেলে দিতে 
এসেছ? দয় ক'রে বল বাবা, তোমার পরিচয্প বল; তবু সৃত্যুর 
পূর্বে কথঞ্চিং শাস্তি পাবো । 


( ১৭৩ ) 


ল্লাজ্যঞ্তী [ পঞ্চম অঙ্থ । 


নিত্যানন্দ । রাণী মা! মনে করেছিলাম, এ অধীনের পরিচয় আরও 
কিছু দিন গোপনে রেখে দেবো । আজ দেখছি, ঈশ্বরের তা ইচ্ছা নয় । 
শুন দেবী! আমি বৌদ্ধ নই, আমি কনোঁজের অন্ভূত জ্যোতিষী । 

অপর্ণা। জ্যোতিষী! জ্যোতিষী! তবে দয়! করে বলে দাও, 
আমার মহারাজ কোথায়? তিনি বেচে আছেন তো? 

নিত্যানন্দ। মা! মা" আমি মিথ্যা জ্যোতিষী, আমার আক 
একটা পরিচয় আছে । | 

অপর্ণা । পিপাসাম্ম কণ্ঠ অবশ হ'য়ে আনস্ছে, তবুযেন তোমার 
পরিচয় শোন্বার জন্ত আমার হৃদয়ে এক নৃতন আশার ঢেউ খেল্চে ; 
বল বাবা! তোমার পরিচয় কি? ্‌ 

নিত্যানন্দ। রাণী-মা । আমার দ্বিতীর পরিচয়, আমি আপনাদের 
অন্নে প্রতিপাঁলিত গৌড়েশ্বরের সভাপত্ডিত-_ আমার নাম নিত্যানন্দ 
বাচম্পতি । 

অপর্ণ। [ দশ্তায়মান হইয়া! ] আম কর্তৃক বিতাড়িত, তথাপি 
চিরান্থুরক্ত হে মহাত্মন পণ্ডিতজী ! আমাকে ক্ষমা করুন । উঃ 
বড় মাথা ঘুরূচে-_[ উপবেশন ] পাঁওতজী ' এক বিন্দু জল-_-এক বিন্দু, 
জল । ওঃ শয়ন ] 

নিত্যানন্দ। দেবী! দেবী! না, দীরুণ পিপাসায় দেবীর 
চৈতন্য লুপ্ত হ+য়ে আস্ছে; আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করলে দেবী আমার 
প্রাণে মারা যাঁবে। ষে কোন উপায়ে এক গণ্ডষ জল সংগ্রহ করতেই 
হবে। ভগবান--ভগবান্‌! একমাত্ত তোমার দয়ার উপর নির্ভর 
করে অনাথাকে পথের ধারে ফেলে রেখে চশল্লাম, দেখো প্রভু ! আমার 
নিরাশয়। প্রভৃপত্বীকে রক্ষা! ক'রো।। 

[ বেগে প্রস্থান । 


চতুখ দৃশ্তা | ] ল্লাজ্যত্ী 
রাজ্যশ্রী ও ম্থগাঙ্কের প্রবেশ । 


র'ংজ্যত্রী। মৃগাঙ্ক! মৃগা্ক! কেন তুমি আমার সঙ্গে এলে? 
ঝা ঝা করুছে রৌদ্র, এতে কি পথ চল্‌্তে পার? এখনও অনেকটা পথ 
চল্তে হবে ভাই ! 

মুগাঙ্ক। তা হোক্‌, আমার কোন কষ্ট হ'চ্চে না। তুমিই তো 
বলেছ দিদি, সুখ-ছঃখ মাঁছষের কল্পনা ; এর চেয়েও অনেককে অনেক 
বেশী পথ হাটতে হচ্চে; তার তুলনায় আমরা ঢের সুখী । আহ।-_ 
এঁ দেখ, কে একজন রৌদ্রে কাতর হ”য়ে গাছতলায় শুয়ে পড়েছে 

রাজ্যশ্রী। তাই তো, তাই তো মুগাঙ্ক! লোঁকটীর বড় কষ্ট 
হ”চ্ছে ; চল ভাই দেখিগে। [ অপর্ণাদেবীর নিকট গমন ] 

মৃগাঙ্ক। দিদি! দিদি! ইনি যেস্ত্ীৌলোক! কি আশ্চধ্য, সঙ্গে 
কেউ নেই । 

রাজ্যশ্রী। আহা-__তাই তো? বড় ক্রাস্ত হ”য়ে পড়েছেন ) বোধ হয় 
নিদ্রা যাচ্চেন। ওহে! ভগবান! জীবের এত কষ্ট কেমন করে 
দেখবো প্রভু ? 

মুগাঙ্ক | দেখ দিদি! একে দেখতে অবিকল আমায় মায়ের 
মত তফাতের মধ্যে ইনি রোগা--আর কাল; নয় দিদি? 

রাজ্যপ্রী । হই)! ভাই! দেখ সুগাঙ্ক। একে অবস্থাপন ঘরের 
স্্ীলোক বলেই বোধ হচ্চে | দেখ--দেখ, মুখের ভাব কেমন মুহমুহু 
পরিবর্তন হ+চ্চে,-_-বোধ হয় কোন স্বপ্র দেখ্চেন। 

মুগাঙ্ক । ডাকবে দিদি ? 

রাজ্যশ্রী। ডাক না ভাঁই' 

মৃগাঙ্ক । কি বলে ডাকবে! দিদি? মা ব'লে ডাকি, তাতে আর 


(১৭৫ ) 


বলা জী [ পঞ্চম অঙ্ক । 


দোষ কি? মা! ও মা! তুমি কে মা! ওঠো নামা! দিদি! 
ইনি যে সাড়া দিচ্চেন না। 
রাজ্যশ্।। [অঙ্গে হাত দিয়া] দেখি--সর্বনাশ ! মুগাচ্ক। 
এখানে এক বিন্দু জলও পাওয়া যাবে না। চল, নিকটে পাস্থশাল! 
আছে, তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে পার্লে হয় তো এর জীবন রক্ষা 
হতে পারে। ূ 
[ অপর্ণাকে লইয়! রাজ্যশ্রী ও মৃগাঙ্কের প্রস্থান । 


জলপাত্রহস্ভে নিত্যানন্দের প্রবেশ । 


নিত্যানন্দ। বহুকষ্টে ভগবানের দরাম়্ এক পাত্র জল সংগ্রহ 
করেছি। একি! €দবী কোথার গেল? এই তো সেই গাছ, আমার 
ভ্রম হচ্চে না তো? নানা, এ গাছটা নয়। ওই তো সেই বড় 
গাছ--[ বেগে প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ ] কৈ, ওখানেও তো নেই' 
কোথায় গেলেন? শ্ঠাল কুকুরে টেনে নিয়ে গেল না তো? সর্বনাশ ! 
না-না, আমি যে ভগবানের উপর নিভর ক'রে গিয়েছিলাম | নিশ্চয়ই 
তিনি বেচে আছেন। নিশ্চয়ই ভগবান তাঁকে নিরাপদ স্থানে রেখে- 
ছেন। আমি হিন্দু হয়ে এ বিশ্বাস কিছুতেই নষ্ট করবো না। মা' 
মা? এই বিশ্বাসে নিত্যানন্দ আজ তোমার অনুসন্ধানে বহির্গত হলে! । 
| | বেগে প্রস্থান । 


€ ১৭৬ ) 


সাহলম স্টতু। 
আশ্রধ । 
কমলিনী পদচাঁরণ করিতে ছিলেন । 


কমলিনী। এক দিন দুদিন ক'রে অনেক দিন চ*লে গেল-_ 
দিদি এখনও পাস্থশাল। পরিদরশন করে ফিরে এলেন না; না আন্গন 
আমি আজ এ আশ্রম ত্যাগ ক'রে চলে যাবো ' একবার মহারাজ 
হর্ষবন্ধীন ফিরে এলেই আমাকে নিশ্চয়ই তিনি বিবাহ করতে চাইবেন, 
তখন তার ইচ্ছার বাঁধা দেবার আমার শক্তি থাকৃবে না। অনেক 
কষ্টে মনটাকে প্রস্তুত করেছি; এই স্ুুযৌগ--যাবার পূর্বে একটা কৈফি- 
র্‌ দিয়ে যাঁওরা উচিত, তাই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একখান! পত্র 
লিখে রাখতে বাঁধা হ'লাম,_দেখি, ঠিক হয়েছে কি না! [ পত্রপাঠ ] 
প্রিরভম ! ভেবেছিলাম, আমার মনের কথ তোমাকে বল্বো না, 
কিন্তু আজ বাধ্য হলাম; আমার উপর অসন্তষ্ট হ”য়ে যদি তুমি জগতের 
উপকার কর্‌তে বিরত হও, এই ভয়ে তোমাকে পত্র লিখিতেছি। 
আমাকে কাপালিকহস্ত থেকে রক্ষ/ ক'রে যে গৌরব লাভ করেছ, 
যে মহন্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে নিংস্বার্থের জ্যোতির্ধয়ী ছবি 
জগতের চক্ষের সমক্ষে ধরেছ, তাতে যদি তুমি আমাকে বিবাহ কর; 
তা হলে তোমার অপার্থিব গৌরব, তোমার নিক্ষলঙ্ক চরিত্র স্বার্থের 
কালিমায় বিবর্ণ হ'য়ে যাবে । আমি তোমাকে আমার সর্ধস্ব দিয়ে ভাল- 
বাসি, তাই তোমার চরিত্রবল অক্ষুণ রাখবার জন্য আমি চিরবিদায় 
গ্রহণ করৃলাম | যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে, ক্ষম৷ করো প্রভু! ইতি 


১২ ( ১৭৭ ) 


ল্াভ্যতী। [ পঞ্চম অস্ক । 


_ তোমার চরণসেবিকা বনফুল । জীবন! জীবন! তোমার সঙ্গে 
দেখা হ'লো না। 


বেগে হর্ষবদ্ধনের প্রবেশ । 


কমলিনী। একি । একি মহারাজ! আপনি এখন হঠাৎ কোথা 
হ'তে এলেন গ ঈশ্বর! শক্তি দাঁও। 

হর্ষবর্ধন। বনফুল । সর্বনাশ হয়েছে__দাক্ষিণত্যের রাজধানীতে 
আঁমাঁর অমূল্য রত্তু বিসর্জন দিযে এসেছি । উঃ_-জীবন' জীবন ' 

কমলিনী। কি করেছেন মহারাঁজ, জীবনকে হারিয়ে এসেছেন? 
উঃ, বলুন--বলুন মহারাজ, ভারতে এমন বীর কে আছে যে আমার 
জীবনের প্রাণনাশ করেছে ? 

হর্ষবর্ধন | দেবী! দেবী! বল্তে জিহ্বা! জড়িরে আম্ছে, ক্ষমা 
ক্ষমা কর দেবী। এই মহাপাতকের নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত শর জীবন 
আমার বুক পেতে নিয়ে ভগবন্ধ্যাননিরত পুলকেশীর জীবন রক্ষা করেছে । 
বনফুল! বনফুল! আমাকে ক্ষমা কর। [নতজানু হইলেন। ] 

কমলিনী। মহারাজ! আঁমি চরণসেবিকা, আমাকে অপরাধী 
করবেন না,_উঠুন। মানব পবিত্র উদ্দেশ্ত নিয়ে সংসারে উদ্ধত হয়' 
জীবন সে উদ্দেশ্ত সফল করে গেছে । তার জন্য কিছু ভাঁব্বেন নী, বরং 
আপনার জন্ত আপনি ভাবুন। 

হ্ষবর্ধন। উ£-বড় যন্ত্রণা! বনফুল! প্রাণেশ্বরী! তোমার 
অন্থতপ্ত স্বামীকে যু করে বুকে তুলে নাও । [হস্তধারণে উদ্যত 
হইলেন। ] 

কমলিনী | [পিছাইর়! গিয়া ] মহারাজ! আমাকে ক্ষমা কর্বেন, 
আমি বিবাহিতা আমি পরস্ত্রী। 


( ১৭৮ ) 


পঞ্চম দু |] ব্রাজ্যাক্ী 


হষবদ্ধন। সে কি.--সে কি! কে তোমার বিবাহ দিলে, আর 
_€কান্‌ ভাগ্যবান তোমাকে লাভ করুলে ? 

কমলিনী। কাপাঁলিকের হাত হ'তে আপনাকে উদ্ধার কর্বার 
জন্য যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা দেবো না কলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাঁম, সেই 
মহাপ্রাণ, ভীলসর্দারের ইচ্ছাই এ বিবাহের কর্তী,_এর অধিক আঁর 
আমি বলবো না। 

হর্ষবদ্ধন। ও£-কি ষড়যন্ত্র! উঃ-_মাঁনবচরিত্র কি দুর্বোধ্য! 
এখনও অনুরোধ কর্ছি, বল নারী । তোমার প্রণয়পাত্রটীর পরিচয় 
কি? ওকি! ওকি! কার পত্র তোমার হাতে রয়েছে? দেখি--- 
দেখি! [ পত্র দেখিতে উদ্ভত হইলেন ।] 

কমলিনী। আমার প্রণয়পাত্রের পত্র আপনাকে দেখাবে। কেন? 
যর্দি বেণী বাড়াবাড়ি করেন--এই নিন্‌। [পত্রছিন্ন করিয়। নিক্ষেপ ] 
অপরাধ গ্রহণ কর্বেন না; বনফুল বার ভার চরণে আত্মদান করে 
নাই ; সে এক উদার পবিত্র আদর্শ নিঃস্বার্থ ধার্শিক যুবকের চরণরেণুতে 
নিজেকে মিশিরে দিয়েছে-নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে । মহা- 
রাজ! হিন্দুনারী স্বামীর নাম উচ্চারণে অসমর্থ । [প্রস্থান । 

হর্ষযবদ্ধন। উঃ,যাকে আমি এত ভালবাস্তাম, সে একটীবারও 
আমার কথা৷ ভাব্‌লে না। যাকে আমি করুণার মুর্িমতী মনে ক'রে 
এক পলক চক্ষের আড়ালে রাখ্তেম শা, উঃ__জান্তেম না, সে এত 
নিষ্টর _এত হবদরহীন ! উঃ--কি করি! জীবনের শোক, পুলকেশীর 
অপমান, বনফুলের বিরহ, উঃ_-এইবার বুঝি মাথাটা খসে পড়ে 


ভৈরবানন্দ ও শশাঙ্কের প্রবেশ । 
হর্যবদ্ধন । একি! কে আপনারা ? 
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ল্রাজগ্ী [ পঞ্চম অঙ্ক | 


শশাঙ্ক । আমরা রাজ্যত্রী। দেবীর দর্শন প্রত্যাশায় এখানে এসেছি, 
তিনি কোথায়? 

হর্ষবদ্ধন। বাঙ্গলার পণে পাস্থশালা পরিদর্শন করুতে গেছেন? 
মহাঁশয়দের পরিচয় জান্তে পারি কি? 

ভৈরবানন্দ। মহারাজ হর্ষবদ্ধন' বর্তমানে আমাদের পরিচয় 
দেবার কিছুই নাই । নামমাত্র যদি পরিচর হয়, তবে আমি কন্তাশোকে 
সন্তপ্ত কাঙ্গাল ভৈরবানন্দ ; আর ইনি পত্রী-পুন্রহীন মর্দ্াহত শশাঙ্ক | 

হর্ষবর্ধন। এয! যার মন্তকের মূল্য লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ছিল, ইনিই 
সেই শশাঙ্ক ? 

শশাঙ্ক | হা মহারাজ । আজ স্বেচ্ছায় সেই মস্তক অক্ষতভাবে 
বহন করে নিযে এসেছি,নতঙজান্ত হ'য়ে আপনার চরণে উতসর্ণ ক”রে 
দিক্চি। লক্ষ স্বর্ণ মুক্রীর বিনিময়ে, একটী মানব রদ আপনার ভাগারে 
আছে, করুণার সেই রত্ধ দান ক'রে আমার গুরুদেবেয় জীবন রক্ষা 
করুন। হে অর্থ ভারতেশ্বর ! যাঁচকের প্রার্থনা সফল করুন। 
| করজোড়ে নতজান্ হইলেন ) 

হর্ধবর্দন। গৌড়েশ্বর ! ক্ষমা করুন_ক্ষমা করুন; আজ আমার 
অবস্থ। আপনাদের চেয়ে শোচনীয়। আপনারা জানেন না, আজ আমি 
কি মর্ধন্থদ যাতনায় দগ্ধ হচ্চি। বন্ধু। পারুলেম না, আপনাদের 
্রার্থন পূর্ণ করুতে পার্লাম না। আপনাদের আসবার পূর্বেই সে 
রদ্ব আমায় ভাগার আধার ক'রে চলে গেছে। ধদি পারেন, ছুটে 
ঘান,_-এই পথে সে চলে গেছে। 

তৈরবানন্দ। বৎস শশাঙ্ক! তবে আর পল মাত্র অপেক্ষা করুবে 
ন।| কন্তা_-কন্ত। আমার ' 

[ বেগে প্রস্থান 


পঞ্চম দৃশ্য |] ব্লীজ্যপ্তী 
শশান্ক। ভগবান! ভগবান! আমার গুরুদেবের জীবন রক্ষ। 
করুন । 
[ বেগে প্রস্থান । 
হর্ববদ্ধন। শশাঙ্ক! তুমি আজ আমাকে বিশ্মিত করে তুলেছ। 
নিজের পত্বী-পু্রের বিরহ, বিশ্বতি-ঘবনিকার অন্তরালে রেখে গুরুকন্তার 
উদ্ধারের জন্য নিজের মস্তক নিজে দিতে এসেছ; ধন্য গৌড়েশ্বর ' 
দেখ ছি, আজ তুমি আমার চেয়ে অনেক উচ্চে আরোহণ করেছ | 


রাজ্যশ্রী, ম্বগাঙ্ক ও অপর্ণাদেবীর প্রবেশ । 


রাজ্যশ্রী। দাদা' রাজধানীর মঙ্গল তো? 

ভর্মবদ্ধন | ভগি' তোমার কাছে মাথা উচু ক'রে দাড়াবার 
আর শক্তি নেই। আমি জ্যেষ্ঠ হয়ে কনিষ্ঠের কাছে মহা অপরাধ 
করেছি । "মামি হিন্দুর বিরুদ্ধে অন্্রধীরণ করেছি, ও£--তাতে আবার 
অবৈধ আক্রমণ ! 

নাজ্যশ্রী। কেন এমন কাজ করেছেন দাদ? অবৈধ আক্রমণ ! 
তাতে এমন কি লাভ করেছেন £ 

হর্ষবদ্ধন। লাভ করেছি পুূপকেশীর মন্্রভেদী অপমান, আর 
লাভ করেছি মহাপ্রাণ বীরকেশরী ভীল্সর্দীরের চির-অভাঁব। উঃ, 
শ্রী' বড় যন্ত্রণা! মনে করেছিলাম, দাক্ষিণাত্যের শাসনভার নিজ 
হস্তে নিয়ে সেখানে শাস্তিস্বাপন করবো, ও2- 

রাজান্রী। দাদা" দাঁদা। কেন আপনি দাক্ষিণাত্য আক্রমণ 
করুতে গিয়েছিলেন ? জগতের নিয়ম অগ্রে পানন, তারপর শাসন। 
পিতামাতা পুত্রকে প্রতিপালন করে, তাই পুত্র তাদের শাসন মেনে 
নেয়? শিক্ষক ছাত্রদের প্রাণ খুলে শিক্ষাদান করেন, তাই ছাত্র শিক্ষ- 


( ১৮১) 


ব্াজ-গ্ী [ পঞ্চম অঙ্ক । 


কের শাসন মেনে নেয়! দাদা । বিদ্বেষমূলক শাসন শাসন নয়, তার 
নাম অত্যাচার; আর সে অত্যাচার মান্ছষেও সহ রে না। মাম্তষে 
যা সহা করে না, জেনে রাখবেন দাদা, ঈশ্বরেও ত1 সহা করেন না। 

মুগাঙ্ক । দাদা! দাদা। কমল দিদি কোথায়? তাকে তো 
দেখতে পাচ্চি না । 

হর্ষবদ্ধন । মৃগাঙ্ক' তোমার দিদি আমাদের সংসর্গ ত্যাগ 
করেছেন । 

রাজ্যপ্রী! কমল একবারে চ'লে গেছে, আর আস্বে না? 

হষবদ্ধন। না; তবে রাজা শশাঙ্ক ও গুরু ভেরবানন্দ তার 
সন্গানে এখানে এসেছিলেন, আমি তার অন্বেষণে তাদের পাঠিয়েছি । 

অপর্পা। মহারাজ এখনও বেঁচে আছেন ? আঃ দৃরাগত মিলন- 
সঙ্গীতের স্যার এ স্ুখ-সংবাঁদে আমার কর্ণ স্থশীতল হ'লো। 

তর্ষবদ্ধন | ইনি কে? 

রাজ্যভ্রী। ইনি গৌড়েশ্বরী, মহারাজ শশাঙ্কের ধর্দপত্বী | 

হর্ষবর্ধন। শ্রী! শ্রী' আমি বিস্ময়ে অভিভূত হ”য়ে ষাচ্চি; একে 
তুমি কোথা থেকে পেলে ? 

মগাঙ্ক। দাদা! দেবচরিত্রে সবই সম্ভব হয়। বাঞ্গলার পথে 
ইনি মুচ্ছিতা হ'য়ে পড়েছিলেন, বিপন্ন পথিক জ্ঞানে দিদি একে নিকটস্থ 
পাস্থশালায় নিয়ে যান। তখন মধ্যাহ্ন কাল, দিদি আমার তখনও জল 
পর্যন্ত গ্রহণ করেন নি। ওঃ-__-তখন থেকে কি গুশ্রযা। ; অনাহারে, 
অনিদ্রার ছুই দিন এর শব্যাপার্থশে বসে কাটিয়ে দেন। তারপর 
যখন এর জ্ঞান হয়, তখন আমরা বুঝতে পার্লেম, ইনি গৌড়েশ্বরী__ 
আমার জননী । 

হর্ষবদ্ধন। শ্রী! শ্রী। সত্যই তুমি দেবী-প্রতিম1, আমার বিদ্যা 


(১৮২ ) 


পঞ্চম দৃণ্ত || াজ্য্যজ্ী। 


বুদ্ধি জ্ঞান-গরিমী সমস্তই অহ্মিকার প্রচণ্ড ধুমে সমাচ্ছন্ন। বল 
দেবী! আমার এ মহাপাঁপের প্রারশ্চিন্ত কি? আমাকে মোহের 
অন্ধকুপ হতে বিবেকের আলোকে তুলে নাও। ওঃ_কি নিদা- 
রুণ যাতনা_কি মন্মভেদী হাহাকার ! নাও দেবী, দয়া করে 
আমার অশান্তির বর্ম খুলে নিয়ে শান্তির গৌরিক বসন পরিয়ে 
দাও । 

রাজ্যশ্রী। দাদা! দাঁদা। স্থির হোন্; এ শুলুন, পরম কাঁর- 
ণিক ভগবান আশ্বাস দিচ্চেন। 

হর্ষবর্ধন। কৈ-কৈ দেবী, আমি তো কিছুই শুন্তে পাচ্চিনে__ 
আমি তে! কিছুই বুঝতে পাচ্চি না । 

রাজ্যশ্রী। গুরুদেব বলেছেন, ভগবানের ভাষা বুঝতে হলে 
ভাষা শিখতে হয়, আর সে ভাষা শিখতে হলেই ত্যাগই তার বর্ণ, 
প রিচয়। | 

হর্ষবদ্ধন। ধন, জন, বসন, ভূষণ, রাজত্ব, প্রতৃত্ব, সর্বস্ব আমি 
ত্যাগ কর্তে প্রস্তুত আছি; বলদেবী! কোন্‌ উপায়ে কোন্‌ ভাবে, 
কান্‌ বস্ ত্যাগ করলে ভগবানের ভাষা বুঝতে পার্বো, মহাশাস্তির 
কণিকা মাত্র প্রসাদ লাভ কর্তে পারবো ? 

বাজ্যশ্রী। দাদ।' নালন্দীয় এক বিশ্ব-বিগ্তালয় স্থাপন করুন; 
[তে দশ সহশ্র অনাথ বালককে বিগ্ভাদান অন্নদান করুতে পারেন, তার 
ব্যবস্থা করুন: তারপর প্রয়াগ তীর্থে এক মহা মেলার অঙুষ্ঠান ক'রে 
সমবেত দীন, দরিদ্র অন্ধ, খঞ্জ, ফকির বৈষ্ণবদিগকে তাদের ইচ্ছনুরূপে 
দান করুন--যাচকের প্রার্থন। পুর্ণ করুন-_-কাঙ্গালের চোথের জল 
মুছিয়ে দিন। | 

হর্যবদ্ধন। আমি তোমার প্রস্তাব সর্বাত্তঃকরণে অনুমোদন করু- 


( ১৮৩ 


ল্লাজ্যজ্জ্রী [ পঞ্চম অন্ত । 


লাম। চল ভাই মুগাঙ্ক! মহ মেলার অনুষ্ঠানে যোগ দেবে চল। 
আস্মন মা! 


[ সকলের প্রস্থান । 
ন্ট দুস্ঠ্য । 
প্রস্াগের পথ | 
গৈরিক বসনধারী ছল্সবেশী পুলকেশী। 


পুলকেশী। [স্বগত ] আজ সপ্তাহকাঁল কনোজের সমস্ত স্থান 
এই ছন্মবেশে পরিভ্রমণ করলাম, কৈ--আমার সন্দেহের কিছুই তো লক্ষ্য 
হলে। না। তবে কি হর্ষবর্জন অতখানি অপমান বেমালুম হজম করে 
ফেল্লে ! নানা, এ অসম্ভব! নিশ্চয়ই সে সৈম্ত সংগ্রহ করুছে, 
নিশ্চয়ই সে আমার সামস্তগণের সঙ্গে বড়ঘন্ত্র করুছে। দাক্ষিণাত্য- 
বিজয়ের উচ্চ আকাজ্ার উন্মত্ত হয়ে যে অবৈধ আক্রমণ করতে একটু 
ইতঃস্তত করেনি, সে যে এত শীঘ্র এই বলবতী আকাজ্জ। হৃদর হ+তে 
বিসর্জন দেবে, এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। উ£-_কি অন্তাঁয় 
করেছি! হর্ষবদ্ধনকে ঘুক্তি না দিয়ে আমার সর্ধতোভাবে কর্তব্য ছিল 
তাকে অন্ধকার কারাগুহে নিক্ষেপ করা। যাকৃ, অন্ুমানে যা বোঝা 
গেল, হর্ষবদ্ধন প্রয়াগে যাত্রা করেছে । শুন্লাম এক মহামেলার 
অনুষ্ঠান কর্ছে, জানি না কি উদ্দেশ্ত ! এও হুয় তো আমার সামস্ত 
গণকে একত্রিত ক'রে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের এক নূতন পন্থা । 


( ১৮৪ ) 


যচ দৃশ্ঠ ।] ব্লাজ/গ্ী 


এ যে, কারা গান গাইতে গাইতে এই দিকে আস্ছে নয় । দেখা 
যাক্‌, যদি কিছু সংগ্রহ করা যায়| 


গীতকণ্ঠে অন্ধ, খঞ্জ, দীন-ছুঃখীগণের প্রবেশ | 
সকলে 1-- 
গীতি । 


জয় জয় মহারাজ হববদ্ধন। 

সে যে দীনের হবদ্ধন আতুর জনপালন ! 

যিনি কাতর জন শরণে, কান বাথিতপরাণে, 

ত্যজি প্রহিক রাজ্যধনে করেন কৌপিন দণ্ড ধারণ। 

যিনি প্রয়াগ তীর্থে জিয়া! মেলা, খেলিছেন এক প্রেমের খেলা, 

দেখবি যদি আয় এই বেল! সে বে সবার হযবদ্ধন ॥ 

হুঃখী কাঙ্গাল থাকবে না আর, সদাই সেথ। অবিরত দ্বার, 

সে ষে ছদ্মবেশে প্রেম-অবতার তিনি দীন-ছুঃখতারণ ॥ 

| প্রস্থান । 
পুলকেশী। এত অল্প সময়ে আঁশ্ধ্য পরিবর্তন । যখন এসেছি, 
তধন এর শেষ পধ্যস্ত দেখ বে।! 


[ বেগে প্রস্থান । 


বেগে ভৈরবানন্দ ও শশাঙ্কের প্রবেশ । 


ভৈরবানন্দ। না শশাহ্ক' তুমি আর আমাকে নিষেধ ক”রো না, 
এত অন্ুসন্ধানেও যখন আমার হৃদয়নিধি আমার হারানিধি কন্তারত্ব 
পেলাম না, তখন আর আমি কার জন্য বেঁচে থাকৃবে! ? 

শশাঙ্ক | প্রভূ-- প্রত! স্থির হেন্। আমি বল্ছি, নিশ্চয়ই আপ- 


০১৮৫ ) 


ল্লাজ্যজ্ী [ পঞ্চম অস্ক। 


নার কন্তা পাওয়। যাবে; এখনও আমাদের চেষ্টার অনেক বাকী 
আছে। 

ভৈরবানন্দ | শশান্ক! কি বল্ছে?, এখনও চেষ্টার বাকী আছে? 
সার। ভারতবর্ষ ছুটোছুটী করে বেড়িয়েছি, অসংখ্য জীবের প্রাণনাশ 
করেছি, কত সোনার হাট শ্মশান ক'রে দিয়েছি, তোমার মত ভক্তকে 
উন্মাদ করে দিয়েছি; এতেও যদি চেষ্টার বাঁকী থাঁকে, তবে সে বাকী 
থেকেই যাবে। 

শশাস্ক | প্রতু ! তবে আপনি এত কাতর হ*চ্চেন কেন? 

ভৈরবানন্দ। কেন হচ্চি? বৎস ! তুমি দেখনি--সে কি এক 
করণ দৃশ্ত ! বুন্দাবনের পথে বৌদ্ধ মঠে যে সময়ে আমার স্ত্রী বিস্চীকা 
রোগে আক্রান্ত হ'য়ে প্রাণত্যাগ করে, ও:--সে কি মর্্ম্পর্শী দৃশ্ত ! সেই 
অস্তিম সময় সে আমার শিশু কন্তাঁটীকে অতিকষ্ট্ে একবার বক্ষে তুলে 
নিয়ে সজলনয়নে আমার হাতে তুলে দিলে, সেই ফোটা ফোটা অশ্ব" 
বিন্দুতে পে আমাকে কৃত কথা ঝলে গেল, ওঃ--তার আমি একটাও 
প্রতিপালন করতে পার্ুলেম না। কন্তা-কন্ত। আমার! তোর 
জননীর সৎকার ক'রে ফিরে এসে আর তোকে দেখতে পেলাম ন1। 
ওঃ, শশাঙ্ক ! বুক ফেটে গেল ! [ সুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন | ] 

শশাঙ্ক । একি হলো! গুরুদেব! গুরুদেব! নাসুচ্ছা গেছেন। 
সর্বনাশ ' কে আছ নিকটে, দয়! করে ছুটে এস। 


বেগে নিত্যানন্দের প্রবেশ । 


নিত্যানন্দ। একি ! একি! মহারাজ-_-আপনি ? বল্তে পারেন, 
আমার রাণী-ম। কোথায়? | 
শশাঙ্ক | কে-পণ্ডিতজী ! এখনও আপনি বেঁচে আছেন? 


€ ১৮৬ ) 


যট দৃশ্ত। ] লাজযশ্ী 
বড় অসময়ে দেখা দিয়েছেন, গুরুদেব আমার কন্তাশোকে মুচ্ছিত 
হয়ে পড়েছেন | দয় করে একে নিরাপদ স্থানে নিয়ে চলুন, তারপর 


অন্ত কথা। 
নিত্যানন্দ। কোন ভয় নেই মহারাজ! চলুন, নিকটেই এক 


পান্থশালা আছে। 
[ উভয়ে ভৈরবানন্দকে লইয়া প্রস্থান । 


৯০ এরপরে 


( ১৮৭ ) 


হনঞ্তম প্ুশ্য্য । 
গ্রয়াগে মহামেলা । 


বনু সন্ন্যাসী পরিবৃত হর্ষবদ্ধন, রাজ্যশী, মৃগাঙ্ক, 
অপর্ণাদেবী, অবধৃত স্বামী ও ছদ্মবেশী 
পুলকেশী আঁসীন। 


হর্ববর্ধন। শ্রী! ভোমীয় পরামর্শ অনুসারে প্রথম দ্রিন পরম 
কাঁরুনিক ভগবান বুদ্ধদেবের চরণপুজী করেছি। দ্বিতীয় দিন হিন্দুর 
প্রতি আর আমায় বিদ্বেষ ভাব নেই, তাই জানাবার জন্ত শিবপূজার 
অনুষ্ঠান করেছিলাম। তৃতীয় দিন বা শেষ দিন আজ, আজ কোন্‌ 
মু্তির স্থাপন করুবো ভগ্মি? 

রাজ্যপ্রী। দাদা! আজ ভগবান ক্ষ্যদেবের মুদি স্থাপন করুন ২ 
হিন্দু ধর্মের উপর অত্যধিক অগ্ুরাগ দেখিয়ে সাধারণ প্রজার হর্ষবদ্ধন 
ক'রে হর্ষবর্ধন নাঁমের স্বার্থকতা৷ রক্ষ| করুন। 

্ষবর্ধন | দাও মৃগাঙ্ক ' ভাস্বর মুদ্তি আমার হাতে দাও, আমি 
্বহন্তে এই মহা! মেলার মধ্যস্থলে স্থাপন করি। 

মৃগাঙ্ছ। এই নিন্‌ মহারাজ! ধস্ত- ধন্য মহাবীজ আপনার 
সত্যানুরাগ। 

হর্ষবর্দন । জবাকুস্থম সন্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাছ্যতিম্‌। 

ধবান্তারিং সর্বপাপদ্ব গ্রণতোহন্মি দিবাকরম ॥ 

 মূষ্তি স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন] হে রাজতক্ত হিন্দু প্রজাবর্গ 
যদিও আমি বৌদ্ধ ধর্মের উপাঁসক, তথাপি আমি মুক্তকণ্ে স্বীকার 


( ১৮৮ ) 


সপ্তম দৃশ্ত |] ল্লাজ্যজ্ী 
করুছি, হিন্দুর প্রতি বিন্দু মাত্র আমার বিদ্বেষ নাই ; এখানে সব সমান, 
সকলের সমান অধিকার | 

সাধু-সন্গযানীগণ । জয় মহারাজ হ্র্ষবদ্ধনের জয় ! 

হর্ষবদ্ধন | অন্ধ, খঞ্জ, দরিদ্র, যে যেখানে আছ ছুটে এস, আজ 
শেষ দিন কারও প্রার্থনা অপূর্ণ থাকৃবে না । 

অবধূত। মহারাজ! আমি প্রার্থী; আমার প্রার্থন পুর্ণ করুন । 

হধবন্ধন | হে সর্বত্যাগী মহাত্মন' আদেশ করুন, কি আপনার 
প্রার্থনা ? | 

'অবধৃত। মহারাজ ' আপনার অবারিত দানে দীন, দরিদ্র, অন্ধ, 
খঞ্জ, সকলেই আশাতীত সম্ভোষলাভ করেছে ; এই কয় দিন হ'তে 
দ্রেখছি, এখানে সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত হরেছে, কেউ অসম্ষ্ট 
হরে ফিরে যারনি। অতএব রাজন! আমার প্রার্থনা, এই মেল। 
আজ হ'তে সস্তোষঙ্ষেত্র নামে অভিহিত হোক্‌। 

হর্ষবদ্ধন । তথাস্ত। হে সমাগত স্ুুধীমগ্ডলী ! আজ হ'তে এই 
মহা মেলার নাম সস্তোষ-ক্ষেত্র ছোক্‌। 

সকলে। জয় সম্তোষ-ক্ষেত্রের জয় ! জয় হধবদ্ধনের জয় 


জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ । 


ব্রাহ্মণ । হে কল্পতরু মহারাজ! আপনার পরিহিত মহামুল্য রাজ- 
পরিচ্ছদ আমাকে দান ক'রে সম্তোষ-ক্ষেত্রের মর্যাদা রক্ষা করুন। 

অর্পণ | ব্রাঙ্গণ ! ব্রাঙ্গণ' মহাঁরাজকে সন্াসী সাজাৰেন না, 
ওর বিনিময়ে দ্বিগুণ অর্থ প্রার্থন। করুন| 

রাজ্যশ্রী। মা? গৌড়েশ্বরী । . গুকে আর সন্্যাসী সাজাতে হবে না 
উনি ভিতরে সন্ন্যাসী সেজেই আছেন। | 


(১৮৯ ) 


লাজ্নভ্ী [ পঞ্চম অঙ্ক 


হর্ষবদ্ধন | ই মা, যে শুভ মুহূর্তে এই গঙ্গ! যমুনার মহাসঙ্গমে 
পদার্পণ করেছি, সেই সময়েই সন্ন্যাসী সেজে ক+সে আছি; ব্রাহ্মণের এ 
প্রার্থনা পূর্ণ কর্বার জন্য বহু পূর্বেই প্রস্তত হয়েছি। ব্রাহ্মণ! দয়। 
ক'রে একটু অপেক্ষা করুন| মৃগাঙ্ক! আমার পরিচ্ছদ খুলে দাও । 

মুগাঙ্ক। মহারাজের আদেশ শিরোধার্ধ্য! [বন উন্মোচন 
করিল ] 

সকলে। জয় দানবীর হর্ষবর্ধনের জয় ! | 

হর্ষবদ্ধন | ব্রাঙ্গণ। দয়] করে গ্রহণ করুন। [পরিচ্ছদ দান ] 

ব্রাহ্মণ । মহারাজের জয় হোক্‌। 

[প্রস্থান । 

হর্ষব্ধন। আর কে কোথায় প্রার্থ আছ-ছুটে এস, এ সস্তোষ- 

ক্ষেত্র, এখাঁনে কেউ অসস্ষ্ট হয়ে ফির্বে না| 


বেগে ভৈরবানন্দের প্রবেশ । 


ভৈরবানন্দ। কত বন, উপবন, পর্বত, কানন, কত প্রাসাদ, চত্বর, 
প্রীস্তর, মরুভূমি এক এক করে অনুসন্ধান ক'রে ফিরে এলাম, কোথাও, 
তার দেখ পেলাম না; মহারাজ! তাই আপনার সন্তোষ ক্ষেত্রে 
ছুটে এলাম। এখন আমি প্রার্থী; কন্াহাঁরা পিতাকে তাঁর কন্তা দিয়ে 


আপনার সন্তোব-ক্ষেত্রের মাহাত্য রক্ষা করুন। 
হ্ষবর্ধন। উ:--সর্বনাশি ! শ্রী! শ্রী! এইবার ভগবান আমার 
দর্প চূর্ণ করুলেন। 


রাজ্যত্রী। দাদ! কেন আপনি বিষণ হচ্ছেন? কেইনি? 
তৈরবানন্দ। হতভাগ্য ভৈরবানন্দকে চিন্তে পার্ছে। না মা! 
দেবী! করুণার আ্রোতশ্থিণী! জলে পুড়ে গেলাম; এক বিন্দু 


১৯০ ) 


সপ্তম দৃশ্বা | ] ল্লাজ্যপ্তী 
করুণাদানে সন্তানের তপ্ত হৃদয় শীতল ক'রেদেমা! [ করবোড়ে 
নতজানু হইলেন।] 

রাজ্শ্রী। পিতা! পিতা! উঠুন, কন্তাকে অপরাধিনী করবেন 
না; আমাকেই আপনার কন্। মনে করুন। 

ভৈরবানন্দ। তুমি আমার জ্জোষ্ঠ কন্তা, তা বলে কি কনিষ্টের কথা 
তুলে যাবো? নাঁতা হবে না। এ তার জননী আমাকে রোষ- 
কষায়িতনেত্রে ভত্'দন! কর্ছে! না-আমি শুনবো না। রাজা! 
এ সন্তোষ-ক্ষেত্রে আমার কন্তা চাই,_আমি প্রীর্থী। 

হর্ষবর্ধন| শ্রী! শ্রী। এষে বড় বিপদে পড় লুম ! 

রাজ্শ্রী। গুরুদেব ! গুরুদেব! একি করৃলে প্রভু! তোমারই 
ইচ্ছার যে আঁমি এ কার্যে অগ্রসর হ,য়েছিলাম। 

ভৈরবানন্দ। আমি আমি আর অপেক্ষা কহুতে পার্ছিনে রাজন । 
আমার প্রীর্থন! পুর্ণ কর্বে কি না? কি--নীরব হ"য়ে রইলে যে! 
তবে এ সন্তোষ-ক্ষেত্র নাম দিয়ে ভগডামি কর্বার কোন প্রয়োজন ছিল 
না। রাজন ! ভণ্ডামি বেশীক্ষণ চলে না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, 
তোমার সন্তোষ-ক্ষেত্র থেকে যাঁচক অসন্তুষ্ট হয়ে চ'লে যাচ্চে। 
 প্রস্থানোগ্ভত ] 


কমলিনীকে লইয়৷ ভিক্ষুক দিবাকরের প্রবেশ । 


দিবাকর। না যাচক! অসন্তষ্ট হ'য়ে যেতে হবে না) এই নিন্‌. 


আপনার কন্ঠ; বলুন যাচক ! এ সস্তোষ-ক্ষেত্র। 

ভৈরবানন্দ। [সোল্লাসে] এ সন্তোষ-ক্ষেত্র ' কন্তা-_কন্ত' 
আমার! [বক্ষে ধার ] 

সকলে। জয় শ্রীগ্ুরুর জয়! জয় শ্রীগুরুর জয়। 


( ১৯১ ) 


২ লি পি শিশিিিিপী পিপিপি পিসী শিলা 


আ্াজ্যজ্ী। | পঞ্চম অঙ্ক। 


রাজ্যত্রী। গুরুদেব! কমলিনীকে আপনি কোথায় পেলেন ? 

দিবাকর। মা! সমন্তই ভগবানের দয়; গতকল্য যখন আমি 
এখান হ'তে আশ্রমে ফিরে যাই, তখন একে পথের ধারে মুচ্ছিত 
অবস্থায় দেখতে পাই। যত্ব করে আশ্রমে নিযে গেলাম, বহু শুশ্রাষায় 
চৈতন্ত সম্পাদন ক”রে এর পরিচয় জানতে পার্লাম। যা কিছু দেখছো! 
মা! সবই করুণ।ময়ের করুণার দান। এখন আমি আসি ম1' 


বেগে শশাঙ্ক ও নিতানন্দের প্রবেশ । 


শশাঙ্ক । গুরুদেব! গুরুদেব আপনি এখানে এসেছেন ? 

ভৈরবানন্দ। বৎস শশাঙ্ক ' আমি হারানিধি পেরেছি, এ সস্তোষ- 
ক্ষেত্র, এখানে কেউ অসন্তুষ্ট থাকবে না| 

নিত্যানন্দ। সন্তোষ-ক্ষেত্রে যদি হারানিধি পাওয়া যায়, তবে হে 
কল্পতরু ' আমি প্রার্থ, আমার রাজাকে তীর হারানিধি দান করুন| 

রাজ্যশ্রী। দাদ! চিন্তে পেরেছেন? ইনিই মহারাজ শশাঙ্কের 
চিরহিতৈষী বন্ধু পণ্ডিত নিত্যানন্দ বাচম্পতি; এ'রই দয়ায় রাঁণীমার 
জীবন রক্ষা হয়েছে। দাদা! যাঁচকের প্রার্থিত বস্ত ধখন আমাদের 
ভাগারে আছে, তথন দান করুন। 

হর্ষবদ্ধন। গোৌড়েশ্বর! এই নিন আপনার পদ্বী পুত্র গ্রহণ 
করুন। 

শশাঙ্ক । এও কি সম্ভব! দেখ্ছি-_গঙ্গ। যমুনার মহাসঙ্গমে স্বর্গ 
নেমে এসেছে | পগ্ডিতজী । আমি এদের কি বলে সম্বোধন করুবো, 
ভাষা খুঁজে পাচ্চিনে। | 

নিত্যানন্দ। ভাষার কোন প্রয়োজন নেই; কেবল বলুন, জয় 
সন্তোষ-ক্ষে জের জয়! | 


( ১৯২ ) 


সপ্রম দৃশ্ত | ] ব্লাজ্যত্রী 


শশান্ক। জয় সম্তোষ-ক্ষেত্রের জয় ! 
হ্ষবর্ধন। আর কে কে আছেন, দয়া ক'রে আম্ুন, সময় চলে 
ষায়। 

পুলকেশী । আমি একজন প্রার্থী আছি মহারাজ ! 

হর্ষবর্ধন। আপনি তো বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, কেন কষ্ট পাচ্ছেন ! 
বলুন, আপনার কি প্রার্থনা ? 

পুলকেশী। কোন্‌ দ্রব্য প্রার্থনা করলে সকল প্রার্থীয় চেয়ে লাভবান 
হ'তে পারি, তাই এতক্ষণ ভাবছিলাম । 

তর্ষবদ্ধন। কিস্থির করেছেন, আদেশ করুন| 

পুলকেশী। আপনার মন্তকের এ রাজমুকুট, যার মূল্য অর্দ ভারতের 
আধিপত্য । 

হর্যবর্ধন । আর! এখন আমার কর্তব্য ? 

রাজ্যশ্রী। দাদা! সস্তোষ-ক্ষেত্রের ষাহাত্ম্য কায়মনোপ্রাণে অক্ষু্ 
রাখবেন । 

হ্ষবর্ধন। উত্তম! [রাজমুকুট খুলিয়া ] আমি সাননে আপনাকে 
অর্থ, ভারতের আধিপত্য দান কর্লাম। রি মস্তকে মুকুট 
পরাইয়া দিলেন । ] 

সকলে । জয় সন্তোষ-ক্ষেত্রের জয়! 

পুলকেশী। ধন্য হ্যবদ্ধন! ধন্য তোমার চরিত্র! জানি না, কোন্‌ 
অপাধিব বস্তর সংস্পর্শে তুমি দেবতার চেয়ে বড় হলে হ্যবদ্ধন । আমি, 
প্রকূত যাচক নই, আমি পরীক্ষক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ; তোমার 
দেবোৌজ্জল চত্িত্রকলায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমার আধিপত্য তুষি 
ফিরিয়ে নাও। [নিজ মন্তক হইতে মুকুট খুলিয়! হর্ষবদ্ধনের মস্তকে 
পরাইয়া দিলেন ] দেখ্ছি, তুমিই ভারতের সম্রাট হবার একমাত্র যোগ্য 


১৩ 10১৯৬) 


২ শশাশ্িিটীশিীশীশি শিিিশীশীটি শিট সপ পাশপীত্টিটিহী শি 


শাজ্য রী | পঞ্চম অঙ্ক । 


ব্যক্কি; তাই দাক্সিণাত্যের অধিপতি পুলকেশী আজ নতজান্ধ হ'য়ে 
তার আধিপত্য তোমাকে দান করছে । তোমাকে সে আজ ভারতের 
একছুত্রী মমাট বলে স্বীকার কর্ছে। 

হর্ষবদ্ধন। উঠুন--উঠুন ! হে দাক্ষিণাত্যের অধিগতি ! আমাকে 
অপরাধী করবেন না। আমি এখানে দান করতে এসেছি, দান গ্রহণ 
করতে আমিনি। 

পুলকেণী। তা আমি জানি নে। আমার আধিপত্য তোমাকে 
গ্রঃণ করে তোমাকে সম্রাট ভতে হবে, এই আমার প্রার্থনা; সন্তোষ- 
ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অনন্তষ্ট করা বিধেষ় নয় । 

সকলে । জয় সম্রাট হ্যবদ্ধনের জয়! 

কনের প্রস্থান। 


ঘবানকা পত্তন । 


সম্মাপ্ত 











লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভৌলানাথ কাব্যশান্ত্রী প্রণীত__ 
“গােস্প-অপোল্লাপল স্মুতন নুতন লাটন্চ ॥ 

| কনোজরাজ বীরসংহের সহিত বঙ্গগৌরব 

আদিশুরের যুদ্ধ, বৌদ্ধ-কবল হইতে হিন্দু 

মসাটগ্রর ধন্মের পুনর খাঁন, অগ্রিকাণ্ডে বৌদ্ধমেলাধ্বংস, 

রাজপুক্রের সর্পাঘ।ত, রাজভ্রাতা অনাদিসেনের 

নির্বম প্রাণদণ্ড, সালব-রাজমাতা অপরাজিতার প্রতিহিংসা, রাজকুমারী লক্ষ্মীর অস্ভুত আত্ম- 

ত্যাগ, মুরলীর প্রেমোল্মাদনা, প্রেম-প্রত্যাখ্যাত কীর্তীনের লোমহ্র্ষণ হত্যা, আর সেই কুট 

রাঁজনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ তক্ষণীলের ভীষণ কাধ্য-কলাপে বিন্রিত হইবেন । মূল্য ১* টাকা । 

২ বরাহরূপী নারায়ণের গুরসে পৃথিবীর গভে 

১2৯৬2 নরকের আশ্চধ্য উৎপত্তি, নারায়ণ সকাঁশে 

রি হি নরকের জন্য পৃথিবীর অভয়প্রার্থনা। শিশি- 

রায়ণ ও শঙ্ঘনাদের অদ্ভুত আত্মত্যাগ, কৌশলে দৈতারাজকুমারী শ্বর্গের সহিত নরকের 

বিবাহ, নরকের মাতৃপুজ। ও ষোড়শ সহশ্র কুমারীহ রণ, বিশ্বকন্ীর বন্দীত্র ও দুর্গনিল্মাণ, 

সভাভামারপে পৃথিবীর জন্ম, কৃষ্ণের সহিত নরকের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়, নরকধ্বংসের 
সম্মতিলাভ. নরকাস্থরের মৃত্যু, স্বর্গের সহমরণ প্রভৃতি । মূল্য ১।* টাকা। 

- কংস কর্তৃক বস্থদেব ও দেবকীকে কারাগারে 

্ হচ্ত্া ৮ নিক্ষেপ, দেবকীর ছয় পুত্র হত্যা, কৃষ্ণের জন্ম, 

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল।, পুতনীবধ, রজকবধ, কংস 

কর্তৃক ধনুর্ধভ্ের আয়োজন, কংসবধ প্রভৃতি | সেই রব, মায়াস্থর, গন্ধ মাদন, উত্তম" আক্ি- 

গন সবই আছে। শ্রীকু্ণ, শ্ীরাধিকা ও যশোদার গানে মুগ্ধ হইবেন । মূল্য ১।” টাক! । 

হি ধ্রতিহাসিক নাটক । ইহাতে দ্রেখিবেদ__ 

৫ দা ও রক্তপিপান্থ নিষ্ঠ,র বাদশাহ মহম্মদ তোগ- 

সৎ চা ঈসা লকের আদেশে ভারতব্যাপী হাহাকার-_- 

মহারাস্ী় জোতিবিবদ ব্রাহ্মণ পুজ্রশোকাতুর 

গঙ্গ র আশ্চর্য প্রতিহিংসা__ ক্রীতদাস জাফরের অসামান্য ্বার্থত্যাগ--সআাটনন্দিনী গার্ববত' 

নাকিনার চমত্কার পরিবর্তন-- ব্রা্গণের ক্ষমা ও ত্যাগ । আরও দেখিবেন-_বুকারায়, 

গায়ত্রী, হরিহর, মঞ্জুল। সায়নাচাধ্য প্রভৃতি চরিত্রের ক্রমবিকাশ, বাণী ও গুলনেয়ারের 

প্রাণমাতাঁন সঙ্গীতের সুমধুর বঝঙ্কার। মুল্য ১।* টাক । 

পুতে, মহিমময়ী গঙ্গার পবিত্র কাহিনী, সাধনা ও ত্যাগের 

০ তি ৬ এবতার জহ,র অমানুষিক কাঁব্যকলীপ, পিভৃ-মাতৃ- 

জ। ৩7 ত্যত্ত স্যগ্নয়ের অপূর্বব কাহিনী, সংকল্পের ভীষণ 

৯ প্রতিহিংসা, পতিতা উপেক্ষিতা তরলার আশ্ব্য 

পরিবর্তন, গঙ্গা! গু মহাদেবের বিরোধ, আজমীর ও প্রন্নাগের ভীষণ সংঘর্ধ। সেই পুরুমীত 

চৈতন্য, মদন মালী প্রভৃতি সবই আছে । (সচিত্র ) মুল্য ১/* টাকা। রা 


প্রলিজ্ক ম্বা্জাকু তেল ল্যতুন্ন লাভিম্ক £ 
ৃ শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী কৃত । প্রসিদ্ধ “গণেশ-অপের- 
শ্বাকনচিগভ পার্টির অভিনয়। ইহাতে দেই বশিষ্ট-বিশবমিত্রের প্রতি- 
যোগিতা, সৌদাসের রাক্ষমত্তপ্রাপ্তি, বশিষ্ঠের শতপুত্র ধ্বংস, পরাশরের রক্ষসত্র, 
বিগ্বামিজ্রের ব্রাঙ্গণত্বলাভ প্রভৃতি আছে । ৫ খানি চিত্তশোভিত। মুল্য ১* টাক।। 
উক্ত ভোলান।থ বাবুর কৃত । “গণেশ-অপেরা-পাটির” অভিনয় । 
এতদিন প্রতিষ্ঠানপতি অঙ্গের বিরুদ্ধে মৃত্যুর ভীষণ ফড়যন্ত্, পৃথিবীবক্ষে 
বেণের অবাধ স্বেচ্ছাচার। অন্রাজের নিব্বাসন, অচলেন্ত্রের কর্তৃব্যনিষ্ঠা, বেণের বিরুদ্ধে 
অভিযান, পৃথু ও অচ্চির উৎপত্তি প্রভৃতি ঘটনার মহ! সমাবেশ । ইহাঁতেই সেই অলকাঁ, 
সুনীথা, প্রাণময়ী, চিত্তারাম, যোগময়, অঙ্গিরা প্রভৃতি আছে । ( সচিত্র) মূল্য ১॥* টাকা। 
শ্রীভোলানাথ কাব্যশান্ত্ী প্রণীত এাতিহাসিক নাটক। গণেশ 
স্পঞ্জ অপেরা-পার্টিতে আভনীত। সেই মামুদের ভারত আক্রমণ, 
দর্য়পালের ষড়যন্ত্র, জয়পালের পরাহয়, সৌমনাথের মনির আক্রমণ, মোমেশ্বরমিংহের 
অদ্ভুত কীত্ডি, দস্থাদর্দার দয়ালের অদ্ভুত পরিবর্তন, আর সেই অনঙ্গ, তরঙ্গ, রহমন, 
নেয়ানৎ, নীলিনা, ইত্রাহিম, কাঁমবস্সকে মনে আছে তে।? মূল্য ১।* টাকা। 
পণ্ডিত হাঁরাধন রায় কৃত; শ্রীনতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের 
শ্তাত্সঞ্খন্বত্ড দলে অভিনীতি। বালক তাঅধ্বজের নন্দঢুল।ল সাধনা, 
তেজচন্দ্র ও মমরসিংহের ষড়যন্ত্র, তাত্রধ্বজের করে ভীমাজ্জানর পরাজয়, শিখিধ্বজের দান 
পরীন্মণ প্রভৃতি ঘটনা সম্বলিত । তাক লোকে অভিনয় হয়। মূল্য ১/* টাক।। 

১. শ্রঅতুলকৃষ্ণ বন প্রণীত। শ্রীচরণ ভাগারীর দলের 
অভ্িক্ষান্স অভিনয় । তরণীপতনে বিভীষণের হৃদয়ভেদী বিলাপ, 
অতিকায়ের রাঁমভক্তি, মেঘনাদের তিরস্কার, লীতার কাতরোক্তি, অভিকায়ের ছিন্নমুণ্ডের 
রামনাম উচ্চারণ প্রভৃতি ঘটনাবলীতে পূর্ণ । (সচিত্র ) মুল্য ১।* টাকা। 

22 শ্ীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। নিতাই-অপেরা ও 
চি্তড্জাঙ্ক। ্রেলোক্যতারিণীর দলে অভিনীত । মণিপুর-মেনাপতি 
চওসিংহের ভীষণ চত্রীস্ত, অজ্ভনের প্রতি জাহবীর জ্বালাময় অভিশাপ, বশ্রুবাহন কর্তৃক 
অর্জুনের যন্জ্রাস্ব ধৃত করণ ও লাহন!, পিতা-পুত্রে মহাপমর, বক্রবাহন কর্তৃক পিতৃহত্যা, 
মণিম্পর্শে অর্জুনের পুনর্জীবন লাভ, শেভার আত্মত্যাগ প্রভৃতি আছে। মূল্য ১/* টাক।। 

শ্রীঅভয় চরণ দত্ত প্রণীত। ভূষণ চন্দ্র দান ও শশীতৃষণ 
হ্বাল্যশ্বাঞ্ন হাজরার দলে অভিনীত। ৮ প্রলয় রণ, রে 
গণের পরাজয়, মাল্যবানের হ্ব্গাধিকার, মালীর ভক্তিযুদ্ধ, বসথদার সহিত নারায়ণের যুদ্ধ, 
মাল্যবানের পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি । সহজে অভিনয় উপযোগী । মূল্য ১০ টাকা । 
$ ৃ সৃকবি শ্রীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রসিক চক্রবর্তী ও 
্ীবৎসচিন্ত। গদীধর ভট্টাচার্যের দলে অভিনীত । সেই শনি-লঙ্ষ্বীর বিবাদ, 
শনির পরাজয়, সৌতিরাজের সহিত যুদ্ধ, শ্রীবংসের রাজাচ্যুতিঃ কাঁঠুরিয়া বেশে বনে বনে 
ব্রমণ,দেবতাদের ষড়যন্ত্র, শিবদুর্গার যুদ্ধোদেধাগ, ভদ্রাবতীর সহিত শ্রীবংসের বিবাহ, রাজা- 
প্রাপ্তি প্রভৃতি । প্রত্যেক গানই মম্্ম্পর্শী। সহজে অভিনয় হয়। মূল্য ১/* টাক]। 
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| শ্ীভোলানাথ কাব্যশাস্্ী প্রণীত । গণেশ-অপেরা- 
ন্বিল্ষ71-ল্বভিল পার্টির মহ। যশের আভনয়। ইহাতে দেখিবেন-- 
'দৌর্দিগুপ্রতাপ বীরনাধক অনুহাদের অভিনব সাধনা, বলির অত্যাশ্চ্য্য দানব্রত, প্রহলাদ ও 
ন[রায়ণের সংঘর্ষ, প্রেমিক সাধক বিরোচনের নির্বাণ, বিদ্ধ্যার পাতিব্রতা, লক্ষ্মী ও পুষ্পের 
করুণ সঙ্গীত, তর্ক ও মীমাংসার ভাবপূর্ণ নৃত্যগীত | তারপর সেই শ্বেতাঙ্গ, কালিন্দী, লাল, 
অয়, মহানাদ প্রভৃতি তে! আছেই । বহু নংবাদপত্রে প্রশংসিত । মুল ১।* টাকা । 
১, শ্রীরামদুলভ কাব্যবিশারদ প্রণীত। সত্যন্বর চট্রোপাধ্য।- 
লবাচিস্ঞ্পত্তি য়ের দলে অভিনীত। দেবগুরু বৃহস্পতির বাচস্পতিরূপে 
জন্মগ্রহণ, ভারতের লুপ্ত শাস্ত্র উদ্ধার, রাজপুক্র মধুমঙ্গলের হত্যারহস্, কম্বোজপতির পিঙ্ক 
(৭, সিদ্দুরাজের পলায়ন, কাপালিক কর্তৃক মধুমঙ্গলকে অপহরণ, সিহ্ধুরাজ কর্তৃক 
নিজপুত্র মধুমঙ্গলের বলিঘান চেষ্ট। ও অন্ভুত উপায়ে মুক্তি, আশালত। ও কিরাতকুমার" 
বীরার রণ-নৈপুণ্যে নিদ্ধুরাজ্য উদ্ধার ৷ (চিত্র ) মুল্য ১* টাক!। রি 
শীযু্ত অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্ঘ প্রণীত। শ্রীচরণ 
্নম্যুতেই- পহস্ব ভাগ্ারীর দলে অভিনীত। ছুর্ববাণার অভিশাপ, 
লক্ষ্মীর স্বগত্যাগ, ইন্রের স্বর্চাতি, দেবাসথরের সংগ্রাম, চওুচুড়ের স্বর্গজয়, দেবগণের অভ্যু- 
থান, দেব ও অন্ুরগণ কতৃক সমুদ্রমহ্থন, হুধার উৎপাত্তি, শ্রীকুঞ্জের মোহিনীমুসত ধারণ, 
অহ্থরগণকে বঞ্চিত করিয়। দেবগণকে সুধা দান, মহাদেবের কালকুট পানে মৃচ্ছ?, ভগবতীর 
গুশ্রাষ। ও দেবগণের শ্বগলাভ প্রভৃতি । দেই জন্ত, কুস্ত সবই আছে। মুল্য ১।* টাক|। 
নীল্তি ভাবুক কৰি শ্ীভবতারণ চট্টোপাধ্যায় কৃত। 
হু -শ্খ শ্রীচরণ ভাওারীর দলে যশের সহিত অভিনীত্ত 
হইতেছে। দুগ্মস্ত ও শকুম্ভলার সেই চির-মধুর কাহিনী । সেই দুর্ববাস।। কালকের, প্রসেন, 
ভাবানন্দ, মালব্য, বক্রেশ্বর। হংসবতী, অমিয়, উর্বশী, সদর্শন|,মেনক। প্রভৃতি সবই আছে। 
নাচে গানে ₹- পরিমাণ। অল্প লোকে মহজে অভিনয় হয়। (পাঁচত্র) :ল্য ১।* টাকা । 
প্ডিত হারাধন রার প্রীত। গণেশ-অপেরা- 
এশ্তেন্ জাঁম্স পা? কর্তৃক যখের সহিত অভিনীত । সেই কুরু- 
পাগুবের ভীষণ যুদ্ধ, ভীম কর্তৃক এন্যায় রণে দুর্ে)াধনের উরুভঙ্গ, অশ্বথাম। কর্তৃক 
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নাশ, ভীমের প্রতি বলরামের ক্রোধ, গান্ধারী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ 
প্রদান, যুধিষ্টিরের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি । অল্প লোকে অভিনয় হয়। মুল্য ১।* টাক|। 
গণেশ-অপেরার গীতিনাট্যের কোহিনুর । 
ওশাতশোে ডানে বঙ্গের আবালবুদ্ধ-বনিতার সেই চির-নুতন 
বিদ্যাহন্দরের সরন কাহিনী । বিদ্যার গান, সুন্দরের গান মালিনীর গান, রাজপুত্রের গান, 
রাণুর গ্রান, দাসীর গান, ফিরিওয়ালার গান, কোটালের গান। (সচিত্র) যুণ্য ॥* আনা । 
ডি গণেশ-অপেরায় অভিনীত ২৫ খানি হমধুর গীতি- 
ভদেন-শ্্লজ্ন পূর্ণ সচিত্র গীতি-নাট্য । শ্রীকৃষ্ণের সেই 'বাঁজারে 
মোহন “মুরলী”, রাধার “ই বাজে বাঁশী বাধালে গোল", যশোদার সেই 'আর দেবো! না 
গোপালে গোধনে যেতে, প্রভৃতি করুণ সঙ্গীতে নদ হইবেন। (সচিন) জ্ল্য ॥* আনা। 
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শ্রীযুক্ত ফণিভৃষণ বিদ্টাবিনোদ্দ প্রণীত । শ্রীসতীশ 


জ্ঞাঞ্যতেকে্ী চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের থিয়েটিকেল যাত্র।-পাঁর্ট কর্তৃক' 
ঘশের সহিত অভিনীত । বরাহ, মিহির ও খনার অস্ভুত জীবনী পাঠে মুগ্ধ হইবেন। সেই 
নেত্রবান,ইন্দুনাথ, গোলোকটীদ,বিক্রমাদিত্য, শাস্তশীল, বীশরী, বিজলী, অলকা, লম্বগাড়া 
সবই দেখিতে পাইবেন ॥। বেতাল ও বাশরীর প্রতোক গানই মধুর। মূল্য ১1০ টাকা । 
প্রবীণ নাট্যকার শ্ীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত । কলিকাত। 
স্ব সস্ভ্ড ও মফঃম্বলের বহু প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রার দলে অভিনীত 
হইতেছে । ইহাতে সেই নল, পুক্ষর, কলি, রণজিৎ, গুণাকর, স্ধাকর, বস্রনাদ, ধনুদ্ধীর, 
বাদল, সুনন্দ, মনোরম, সুলোচন! প্রভৃতি সবই দেখিতে পাইবেন । বিশে পাগল, ঘুরলী- 
ধর ও নিয়তির সবললিত সঙ্গীতে মুগ্ধ হইবেন । ( সচিত্র ) মূল্য ১॥* টাক।। 
»শাজ্লা শ্রীফপিভৃষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত । স্থবিখ্যাত সতীশ মুখার্জীর 
যাত্রার পবিজয়-বৈজয়ন্তী” । ম্বামী-দেবতার অভিশাপে অহল্যা 
কিরূপে পাধানী হইলেন, আবার ঞীরামচন্ত্রের শ্রীচরপম্পর্শে পাষাণী অহল্যা কেমন করিয়। 
মানবী হইলেন, তাহার জীবস্ত চিত্র দেখুন। অভিনয় দর্শনে প্রাণ কীদিয়। উঠে, পাঁঠ 
করিলে পাষাণ প্রাণও বিগলিত হয় ০ অভিনয় হ্প। ( সচিত্র ) মুল্য ১ টাক।। 
০222 নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সুপ্রদিদ্ধ সত্যন্বর 
ভবশ্ডা জী চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত । অযোধ্যার রাজপুত্র 
দণ্ডের ছল্মবেশে শুক্রাচাধ্যের কম্তা অক্জার পাণিগ্রহণ, অজ্জার পুল্রপ্রসব, শুক্র।চাধ্য কর্তৃক 
অভিশাপ প্রদান, পিতা-পুত্রীর দারুণ সংঘর্ষ, মন্ত্রী আশাগুগ কর্তৃক রাজ্যাপহরণ, শুক্রা- 
চার্যের ভীষণপ্রতিহিংসা, অজার আত্মদান প্রভৃতি ঘটনায় পূর্ণ । (সচিত্র) মূল্য ১/* টাকা। 
শ্রীভূপতিচরণ স্তৃতিতীর্থ প্রণীত, শ্রীন্দ সতীশচন্দ্র মুখাজ্জাঁর 
্লত্ড্হা স্তর যাত্রাদলে যশের অভিনয় | দন্থয রত কর কিরূপে মহাকবি 
বাল্সিকী হইয়াছিলেন, সেই অপূস্ব ঘটনাবলী পাঠ করুন। শিষ্ঠ,রত।র মধ্যে দর! অত্যা- 
চারের মধ্যে উদারতা, দহ্যতাঁর মধ্যে অপার্থিব মহত্ব দেখিয়। বিশ্মিত হইবেন ।€ ইহাতেই 
সেই রতনদাস, সবিতা, তর্কানন্দ, সোৌণীমণি, করুণাময়ী সবই আছে । মুল্য 2০ টাকা। 
শ্রীপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । এই এতিহাসিক, 
জ্লাহ্ীক্বন্ন্স নাটকথানি অভিনয় করিয়াই বীপাপাণি-নাট্যসম্প্রন্গাত 
নাট্যজগতে স্থপরিচিত হইয়াছেন। চিডিমারপুক্র সন্ন'লালের সহিত রাঁজপুত্রী লম্গ্বীর বিবাহ, 
বিলাসী রাণার উদদানীন্তে মালব।ধিপতি বাহাছুরনার মেবার আক্রমণ, মেবারের বিরুদ্ধে মনন. 
লালের যুদ্ধ, নুর্ধ্মলের কুট অভিসন্ধি,সা-হুজার বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি মূল্য ১॥* টাকা। 
ক্রীভপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত । প্রসিদ্ধ মুখাজ্জি-অপেরার 
জ্রাভ্ উলী। রে সহিত অভিনীত হইতেছে । হিন্দু ও বৌদ্ধবশ্টের 
ভীষণ সংঘর্ষণ, বৌদ্ধ কাঁপালিকগণের ভীষণ অত্য।চার, বৌদ্ধধন্ম্ের উচ্ছেদ সাধনে গৌড়াধি- 
পতি শশাঙ্কের বিপুল যুদ্ধায়োজন, শশাঙ্কের পত্বী অর্পণাদেবীর প্রবল সাস্রাজ্যলালসা, 
যুদ্ধে রাজ্য্ীর স্বানী গ্রহবন্দধার পতন ও রাজ্যশ্ীকে বন্দিনী করিয়। কারাগারে নিক্ষেপ, 
হ্ষবর্ধনের পলারন, চৈরবানন্দের ভীষণ প্রতিহিংনা প্রভৃতি । মুল্য ১1৯ টাকা ।? 


জ্ঞানীর সগ্বল-__ত্যাগীর মুক্তি__সংসারীর শিক্ষা সাধকের কণ্হার-_ 
আর্য খধিগণের অমর অবদান-_জ্ঞান-বিজ্ঞ।নমর অপুর্ব গ্রন্থ 


গুপ্ত-সাধন-দ্দহপ্য 


যে সাধনবলে আধ্যখধবিগণ আলোৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া! জীব- 
বুক্তি লাভ করিতেন-_বে সাধনার গুঢ় রহস্ত সকল অবগত হইয়া প্রক্কৃতির 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেন, সেই গুপ্ত সাধন-রহস্য নানা শান্ত্র-সমু্র 
মন্থন করিয়া ২৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম । 


তক্ষান্হ্বব্ডে হি ক্কি আজে ৪ 

১। সাধন-তত্ব_-সাধনার প্ররোজন, সাধনপ্রণালী | ২ আত্মদর্শন__ 
আত্মা, পরমাত্মা, আত্মজ্ঞান। ৩। দীক্ষা ও আরাধনা-__গুরুকরণ_ মন্ত্র 
গ্রহণ__আরাধনা। ৪। শরীরতত্ব__দেহনধ্যস্থ যন্্াদির বিবরণ । ৫ । 
যোগতত্ব__আসন, মুদ্রা, প্রণায়াম, প্রত্যাহার, মন্ত্রবোগ, হটযোগ ইত্যাদি । 
৬। বিভূতি-বিগ্তা-_অনিমা, লঘিমা প্রস্তুতি অষ্টেম্বরধ্য। ৭ | জন্মান্তরবাদ__ 
জন্ম,মুত্যু, পরলোক, প্রেতত্ব । ৮। তন্্-সাধন__ডাকিনী, যোগিনী, পরী, 
কিন্নরী ও শবসাধন প্রভৃতি । ৯। মন্ত্রক্তি-_জলপড়া, বাটীচালা, নলচালা', 
রোগশান্তি হত্যাদি। ১০। ভৌতিক-বিগ্ভা_ভূত নামান, ভূত ছাড়ান, 
উপদেবতাশান্তি ইত্যাদি । ১১। ইন্দ্রজীল-বিগ্ভা_পন্তপন্মীর রূপধারণ, 
অন্ত হওন, অগ্রি্তস্তন ইত্যাদি । ১২। ষটকন্মী-_-বশীকরণ,স্তস্তন, উচ্চা- 
টন, বিদ্বেষণ, মারণ ইত্যাদি । ১৩। সম্মোহন-বিগ্ভা-যোগনিদ্রীয় লোককে 
তন্তরাচ্ছন্ন করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান জানিবার উপায়। ১৪। বাছু-বিদ্যা 
__কাটামুণ্ডের কথাকহন, অগ্নিতক্ষণ, টাকা উড়ান, বিনা অগ্নিতে রন্ধন 
ইত্যাদি । ১৫। ব্রহ্গচর্ধ্য-_ব্রহ্গচধ্যশিক্ষার সহজ উপায় । ১৬। স্বরোদয়- 
বিজ্ঞান__শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিধি, নাড়ীতত্ব । ১৭। জ্যোতিষ-_-জাতক- 
প্রকরণ, কালাকাল বিচার, নষ্টকোষ্টি উদ্ধার প্রভৃতি । ১৮। সামুদ্রিক 
ললাট ও হস্তপদাদির চিহ্ন দেখিয়া গণনা । ১৯। শাকুনবিষ্া-__পশু- 
পক্ষীর শবজ্ঞান। ২০। দৈবজ্ঞান--কাকচরিত্র, স্পন্দনচরিত্র ও স্বপ্নফল। 
২১। দ্রব্যগুণ বিবিধ দ্রব্যের গুণাগুণ। ২২। ভৈষজ্যতত্ব-_ রোগ ও 
উষধাবলী। ২৩। মুষ্টিযোগ-_পরীক্ষিত টোটকা ওবধাবলী | ২৪। বিষ- 
চিকিৎসা__কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, বুশ্চিক ও সর্পচিকিতসা | ২৫। স্বভাব- 
চিকিৎসা__বিনা উষধে রোগ আরোগ্য । সুরম্য বাধাই, মূল্য ২২ টাকা। 








রহ তঘ্য-স্থন 
কইহ্হাত্ ক্ষি ক্ষকি আত্ছে ৪ 

্রহ্ষচর্ধ্য কি? প্রাচীন ভারতে ব্রক্ষচর্য্-_মাধুনিক শিক্ষা--পাশ্চাত্য 
ব্রহ্মচর্যয-শুক্র কি ?--ওজঃধাতু কাহাকে বলে? শুক্রক্ষয়ের ভয়াবহ 
পরিণাম-বাল্যক্সীবনে কদভ্যাস__বিবাহিত জীবনে ব্রহ্গচর্যা রক্ষা করা 
যায় কি না? দাম্পত্যধশ্দম পালন- _সহবাস--সম্তানোত্পাদনে দায়িত্ব 
_ কামপত্রী-_নারী মুক্তিপথের কণ্টক কিনা? চিরকৌমাধ্য ্তায্য কি 
অন্যাধ্য-_ব্রহ্মচ্ধ্য শিক্ষা ও পালন--মনোবুত্তি ও তাহাদের কার্ধা, আহার 
_আসন- মুদ্রা প্রাণায়াম প্রভৃতির সহিত ব্রহ্মচর্য্যের সম্বন্ধ ইত্যাদি । 
ইহা পাঠ করিয়া সাধনা করিলে বুদ্ধির প্রাচুর্ধ্য__ধারণাশক্তির নদ্ধি-_ 
চিত্তের গ্রসন্নতা--শরীর নির্বযাধি ও চিরযৌবন লাভ হয় । প্রত্যেক বালক- 
কিশোর ও যুবকের এই গ্রন্থথানি পাঠ করা উচিত । মূল্য ১০ টাকা । 


শাঞধন্ক-উীী্বলা 


ইহাতে বুদ্ধদেব, শঙ্ক রাচার্য্য, নিত্যানন্দ, রামানুজ, জয়দেব গোস্বামী 
মীরাবাই, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, সাধু তুকারাম, 
কবীর, নানক, সাধক রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহৎস, বিবেকানন্দ স্বামী, 
তুলসীদান, পওহারী বাবা, রূপ ও সনাতন গোস্বামী, বামাক্ষেপা, ববন 
হরিদাস, করেমতি বাঈ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বানী, ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত, স্বামী 
রামতীর্৫থ, গণপতিভট্র, রামদাসস্বামী, রায় রামানন্দ, বাল্সিকী রুহিদাস, সাধু 
হরিদাস, মৌনিবাবা, লোকনাথ ত্রহ্গচারী প্রভৃতি বহু সাধু ও মহাপুরুষের 
আলৌকিক ঘটনাপুর্ণ জীবনী, অমুতোপম উপদেশাবলী ও বহু স্থুরঞ্রিত 
ফটোচিত্র আছে। ন্বর্ণাক্ষরে সুরমা বাধাই, মুল্য ২২ ছুই টাকা 1 


তনশন্য জীচেতন্ 


ইহাতে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এবৎ অদ্বৈতাচার্যয, শ্রীবাস, রূপ-সনাতন 
নিত্যানন্দ, হরিদাস, রঘুনাথ দাস, লোকনাথ গোস্বামী, বাস্থদে সাব্ধ- 
ভৌম, রামানন্দ রায়, নরহরি সরকার, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি বছ শিষ্য 
গণের বিস্তৃত জীবনী লিখিত হইয়াছে । (সচিত্র) মূল্য ১।* টাকা। 



























































০ হপরিহ শাসাদ 


প্রতোলানাথ কাবাশান্ী রী 
কালু চাদ 
শা থশ্া ১8 
আদছদিশর চড় 


৮1) 
কষা ২৮ 


 গুজনীয়া 


চিন গতমপাঁ টি 


 শ্রীফশিভূষণ বচচাবিনোদ প্রশীত_ 


জ্াগাতেদলী ১৫৪ 


বিল্মাাশনলি 7 


এ র্‌ ৪ 

পতনতিও ১, 
দাক্িিণাভা 
নরশ্১স্তুত্র রি 


জাহুভন্বী ১৭ 


৮০৮৪৪ ১75 


স্িদ্রন্ছলস 
শ্রীপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় (প্রণীত 
রাখীব্ন্ধল রি 
দঃ 
শ্রীঅঘোরচক্জর কাব্যতীর্থ প্রণীত 


সম্মু্র-মন্তল টা 
জা! 


দশ্ায়জ্ী ১৭1. 


শ্রীতবতারণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত-- 
 শ্রীঅতয়চরণ দত্ত গ্রণীত-_- 


পি পা, সি পতি পা 


পাকা ১ 

লধব্ত্হেলেল 

০০8 স্তর. মি 
শ্রীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় ও প্রমিত 


জাঙ্লাদেদলী ১৪ 


জপ রা ৃ রা 
আদিতএস চিন্তা ১০ 


গালাবান 25 1 


শ্রীরামদ্ুল্পভ কাবাবিশারদ প্রণীত 


"7 বট খ 
4 কট ভন: ০ 3115... 


পণ্ডিত হারাধন বীয় প্রণীত 


আআ তত হিল ১5 
শর্ত 8 কটি তি সনি 


রাবী জঠা 


ক্ুলা জনা দল 5৮ 
শ্রীমন্থথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত-- 


| তিল! ৯০ 


শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বন্ধু মল্লিক প্রণীত-- 
. শভিজ্ঞায় ১, 


রি ্কালাইলাল শীল । 
১০৫ নূং অপার চিৎপুর রোড, ডায়ম্ড লাইব্রেরী, কলিকাতা । 


